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ভূমিকা | 


সকীন 


“সীতা” প্রচারিত হইল। কোথায় বান্ীকি-প্রতিভা, কোথায় 
অলৌকিক শীতাচরিত্র, আর কোথায় মদ্বিধ ক্ষুদ্র ব্যক্তি! আমার 
এই ছুঃসাহম কোনমতেই মার্জনীয় নহে; কিন্তু সীতাচরিত্রের 
গ্রাঁণমুগ্ধকর মাহাত্ম্যই আমার এই দুঃসাহসের একমাত্র কারণ। 

সীভাচরিত্রের সৌন্দর্য যে কিছুমাত্রও পরিস্ফুট হইয়াছে তাহ! 
শনে হয় না; তবে বত্ব ও চেষ্টার কিছু ক্রটি করি নাই। এই গ্রস্থ- 
প্রণয়নে কবিকুলগুরু বান্ধীকিরই পবিত্র পদাস্ক অনুসরণ করিয়াছি ; 
ইহাই আমার একমাত্র সাহস! “সীতা” পাঠ করিয়া কেহ যাঁদ গ্রীত 
হন, তবে তাহা বাল্ীকির গুণে, আর কেহ যদি অগ্রীত হন, তবে 
তাহ গ্রস্থকারের দোষে। ফলতঃ, জগৎপুজ্যা সীভাদেবী যে এই গ্রন্থ- 
নিবদ্ধ সীতা অপেক্ষাও মহীয়সী, ইহাই ম্মরণ রাখিতে আমি সকলকে 
প্রার্থনা করি। 

যেরূপ রাম ব্যতীত রামায়ণ অসম্ভব, সেইরূপ রাম ব্যতীত সীতাঁও 
অসম্ভব) স্ৃতরাং “সীতা” লিখিতে লিখিতে আমাকে প্রায় সমগ্র 
রামায়ণথানি সংক্ষেপে বর্ণিত করিতে হইয়াছে । আজকাল যে শ্রেণীর 
পাঠকপাঠিকা। ছূর্ভাগ্যক্রক্গে নানাকারণে রামায়ণ পাঠ করেন না, 
এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা তাহাদের কিঞ্চিৎ উপকার হইবে এইরূপ 
আশা করা যায়। আর ধাহার! নিয়তই রামায়ণ পাঠ করেন, ব1 পবিত্র 
রামকথা শ্রবণ করেন, তাহাদের ত ইহাতে অরুচি না হইবাঁরই কথ! | 

আশা করি, এই উনবিংশতি শতাবীর শেষভাগে ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার রাজত্বকালে, পতিত্রতার অগ্রগণ্যা সীতাদেবীর অলৌকিক 
মাহাত্মযকীর্তনকে কেহ অপাময়িক প্রসঙ্গ বা! অসংলগ্ন প্রলাপ বলিবেন 
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ন1। আত্ীশিক্ষা ও লোঁকশিক্ষ। প্রয়োজন কি না,সে বিচারের দিন 
বহুকাল গত হইয়াছে; কাহারও ইচ্ছা থাক্‌ বা নাই থাক্‌, স্্ীশিক্ষা 
এদেশে প্রায় সর্বপ্রেণীর মধ্যেই প্রবেশ লাভ করিতেছে। নকলে 
যাহাতে প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হন, এক্ষণে তাহারই চেষ্টা 
করা বুদ্ধিমান্‌ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। «সীতা” স্ত্রীশিক্ষা 
ও লোকশিক্ষার সহায় হইবে কি না, তাহা! সাধারণে বিচার করি- 
বেন। এক্ষণে, আমরা যে উদ্দেশ্তে এই পুস্তকখানি সর্ব সমক্ষে উপস্থিত 
করিলাম, সে উদ্দেশ্ত কিয়ৎ পরিমাণে ও সফল হইলে, সকল শ্রম সার্থক 
মনে করিব। 

এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই ্রন্থপ্রণয়নে 
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের কত বান্মীকি-রামায়ণের 
বঙ্গান্থবাদ হইতে স্থলে স্থলে বিশেষ সাহাঘ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। যে 
সকল শ্রদ্ধেয় বন্ধু এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করিয়াছেন, 
তাহাদিগকেও হৃদয়ের কতজ্ঞত। অর্পণ করিতেছি। বহু চেষ্টা করিয়াও 
গ্রন্থ খানিকে ভ্রমপ্রমাদশূন্য করিতে সমর্থ হই নাই ; সহৃদয় পাঠক- 
পাঠিকাবর্গ সে দোষ মার্জনা করিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা। 


কলিকাত'। 
] শ্রীমবিনাশ চন্দ্র দাস। 


১লা ফাল্তুন, ১২৯৭। 





বান্সীকির রামায়ণ হইতে যে স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার শেয়ে ্র্যাকেটের 
মধ্যে প্রথম সংখ্যা! কাওবাচক, দ্বিভীয় ও তৃতীয় সংখ্যা সগরবাচক। 
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টনি হত বর্তমান সমন্ধে, 
র উত্তর-পূর্ব কোণে এবং গঙ্গার উত্তর দিকে ত্রিৃত নামে যে: 
প্রদেশ দেখিতে পাওয়! যায়, অনেকে অঙ্কুমান করেন তাহাই অতিশয় 
প্রাচীনকালে মিথিলা নাঁমে অভিহিত হইত। বান্ীকির রামারণে 
মিথিলার অবস্থানসন্বন্ধে যে প্রমাণাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে 
উক্ত অহ্ুমানকে নিতাস্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। যাহা । 
হউক, পুরাকালে এই মিথিলা! দেশে এক ক্ুবিখ্যাত- রাজবংশ রাজস্ব 
: করিতেন) মহাষশ! নিমিই এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও.আদি বাজ, 
ছিলেন। তীহার পুত্র মিথি, এবং যিধির গুজ জনক। ইহীরই নামান 
সারে মিথিলার রাজগণ বংপপরষ্পযা জনকশ্ে আহত হইতেন 1) 
অধোধ্যাপতি মহাত্ম! ঢুশরখ যে সময়ে প্রাছুভূ্ত হইয়াছিলেন, : 
তৎকালে থে মহাভাঁগ মিথিলার রাজসিংহাসনে সমারঢ় ছিপেঁন, 





৮৮৮ হইলেও 






তরাঙ্গণগণ তবজিজানু হস! ভীহার নিকট উপস্থিত ইইতে কিছুমাত্র 

কুষ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ তিনি সর্বপ্রকার ভোগ্যবন্দবারা 

নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিয়াও একদিকে তৎসমুদ্রায়ে যেমন একেবারে 

স্পৃহাশূন্ত হইয়াছিলেন, তেমনই অপরদিকে গ্রজাপালন ও রাজকার্ধ্য- 

পরিদর্শনেও কিছুমাত্র পরাঘুখ ছিলেন না। এইগরস্ত জগভে তাহার 

যাহাত্থ্য আরও পরিস্কুট হইয়া উঠে। তাহার এইরূপ অলৌকিক 

খণে আৰষ্ট হইস়্াই নানাদিগেশ হইতে ব্রদ্ধপরায়ণ খবি ও সাধু 
মহাত্মাগণ সর্বদ| তীয় রাজসভার় লমাগত হুইতেন এবং তীহার 
সহিত ধর্্মাণাঁপ করিয়া পরম গ্রীতিলাভ করিতেন। 

, যে জথৎ্পৃজ্যা অসামান্তা নারীর জীবন চরিত লিখিতে আমর 

প্রবৃত্ত হইয়াছি, দেই নারীকুরভৃষণ সীতাদেবীই এই মহান্থভব রা্জধি 

জনকের তিল তিন রামায়ণে যে প্রসঙ্টি 

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার জন্ম একটি অলৌকিক ব্যাপার 

 বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ কথিত আছে যে, একদিন রাজি হুল- 

্বারা! ব্ক্ষেত্র পৌধন করিতেছিলেন, এমন সময়ে লাঙ্গলপন্ধতি হইতে 

একটি কন্া উখিত হুইল।. নবছূর্বাদলমধ্যে শুভ্র পুষ্পরাশি যেমন . 
পড়িয়া থাকে, সেইরূপ সেই লদ্যকধিত মৃত্তিকার উপর রানর্ষি রূপ- 

_লাবণাসম্পয় লক্ষণ সেই কন্তাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্থিত 

হুইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে, ক্রোড়ে উত্তোলন পূর্বক গৃহে 

পস্ত্যাগমন করিলেন এবং সঙ্গেহে আপনার আত্মজার ন্তার় তাহার 

“আালনপালন করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রশৌধন কালে কন্ত! হলমুখ হইতে 

কি হইছিল বিয়া অনক কাহার লাষ “সীতা ানিসেন। রর 
১২. এইরপেরাজর্ষির স্নেহ ও কার্যে প্রতিপালিত হইয়া! সীতা 
.শশিকমার তায় দিন দিন পরিবন্ধিত হইতে লাগিলেন।  সীত! 

 জনককে আপনার. পিতা ও তৎগন্ধীকে আপনার জননী বণিয়াই 


প্রথম অধ্যায়। ৩ 


- জানিতেন; তীহারাও ডাহাকে আপনাদের কন্তা অপেক্ষা সমধিক 
স্লেহ করিতেন । হুল মেঘজাল ভেদ করিয়া! যেমন শুভ্র শশান্ব- 
জ্যোতি প্রকাশিত হইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ বদ্বোবৃদ্ধিসহকারে 
সীতার সুকুমার দেছেও দিব্য রূপলাবণ্য প্রন্ফুটিত হইতে লাগিল। 
নীতা! বাল্যন্থলভ ভীরুতা ও চপলতাবশতঃ কখনও চঞ্চল মৃগশিশুর 
তার প্রতীয়মান হইতেন ; কখনও বা! ন্গিখোজ্জল অচঞ্চল সৌনার্যয- 
রাশিতে পরিবেষ্টিত হুইয়৷ জ্যোতির্শয়ী দেবকন্তার ন্তায় লক্ষিত 
হইতেন। তখন লোকে সভ্যসত্যই তীহাকে মানবকন্তাবেশে সাক্ষাৎ 
কোন অমরছৃহিতা! মনে করিয়া! হ্য ও বিশ্বয়ে আপ্লুত হইত! বিশেষতঃ . 
সীতার জন্মসন্বত্ধীয় ঘটনার সহিত. তাহার অলৌকিক রূপ, শান্ত" 
স্বভাব, কোমলতা, সরবত! প্রভৃতি গুণাবলীর আলোচন! করি 
সকলে স্থির সিদ্ধাস্ত করিয়াছিল যে, সীতা অবস্তাই অযোনিসম্ভবা . 
হইধেন, যেহেতু কোন নারীগর্ভসন্ভৃতা বালার মধ্যে উদ্লিখিত উরি, 
একাধারে কোথাও কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ৮১ 

বালিকা! সীতার স্বভাব এমনই মধুর ছিব, দেখিয়া বোধ রি 
যেন স্বর্গ হইতে একবিন্দ সুধা জনকের গৃহে পতিত হইয়াছে | 'রাজ-. 
বির ধভাতে ধে'সকল তপোধন মহর্ষি আগমন করিতেন, তীহার! . 
সীতার সৌনার্যপ্রভা ও পবিত্রতা! দ্বেখিয়। তৎসম্বপ্ধে নানারূপ অভিমত 
প্রকাশ করিতেন। সরল! সীতা খবিগণের নিকট তাহাদের আশ্রমের - 
বর্ণনা শুনিতে সাতিশর কৌতৃহল প্রকাশ কহিতেন, এবং পবিত্রপ্থভাব 
খষিকন্তাগণের সহিত বান ও. বিচরণ করিতে একাত্ত অভিলাধিখী 

; হক্্তন ; তাহা দেখিরা দুর্গ মহর্িগরণ বলিতেন এই কল্প তবিস্থাতে.. 

স্বামীর সহিত আআরণ্যচারিনী হইবেন। বাস্তবিক, লীগ বাল্যকাল 

বে উস এমনই বিদুঝধ হইতেন, 






8. মীভা। ্‌ 
| তিনি স্বামীর সহিত প্রায় গিরি অরণাবাস ও নানাস্থানে 
মনোহর আশ্রমপদসকল পর্যটন করিয়াও দয় মধ্যে যেন কিছুমান্রও 
তৃণ্ডিলাভ করেন নাই। স্পপ্রার্কৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার সরল পবিত্র 
হয়ে পতিত হইয়া স্বর্গের শোভায় পরিণত হুইয়াছিল। নিবিড় 
_অরণ্যানী, ভীষণ গিরিগুহা, ভয়াবহ নদনদী প্রভৃতি দর্শনপুর্বক সীতা 
কখনও সন্ত্রাসিত না হইয়। বরং ভীতিমিশ্রিত এক অনির্বচনীয় আনন্দ 
উপভোগ করিতেন। সীতা৷ কাননমধ্যে নিভীঁকচিত্তে হরিনীর স্তায় 
বিচরণ করিতে এবং মনোহর পুষ্পসকল চয়ন করিয়া! বনদেবীর ন্যায় 
পুষ্পভৃষণে ভূষিত হইতে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন । পৃথিবীর 
সৌন্দর্য্যের প্রতি অন্ুুরাগবিষয়ে সীতা জগতে অতুলনীয় । এই জন্তই 
বুঝি তিনি পৃথিবীর প্রিক্লতম! দুহিতা৷ বলিয়া! জগছিখ্যাত হইয়াছেন ! 
বাস্তবিক, সীতার সমগ্র জীরনের ঘটনাঁপরস্পর! আলোচনা করিয়া 
এক একবার মনে হয়, বিধাত! বুঝি সংসারের কাঠিন্ত ও কর্কশতার জন্ত. 
সীতাকে স্থজন করেন নাই?  পরস্ত ফবপুষ্গশোভিত মনোহর কানন 
বমূহে মৃলীগণের সহিত ক্রীড়া ও-সরলহৃদয় তাপসকত্তাগণের সহিত বনে 
(রনে-বিচরণ ও পুষ্পাদিচয়নের 'জন্তই তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন! 
বুঝি সীতার ভাগ্য রক্ৈশ্ব্য্যপরিপূর্ণ রাজগ্রাসাদ অধ্যে নিক্ষিপ্ত না 
হইয়া! য্দি- বৃক্ষদলশোভিত ভ্ুগপক্ষিসেবিত কোন নির্জন আশ্রম 
মধ্যে পতিত হইত, তাহা হইলেই যেন,নীতার জীবনের ক্তার্থতা- 
সম্পাদন হইত ! কিন্ত পরমেশ্বর কুস্থমক্ষোমলগ্রাথা পীতাকে 
সংয়ারের ভীষণ অশ্বিপরীক্ষার নিমিত্ত 'ভিগ্রেভ : িয়াছিযোন ? 
আমু সীতাও অন্ত্িহিত অলৌকিক তে্দোবলে আগনান ধর্-ও সূ 
ক্ষ! কৰিয়া চিরকালের জন্য সমগ্র স্ীজান্ধির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, 
এরং অদ্যাপি নাবীকুলের সীর্ষস্থার দধিকীর কিয়া জগতে যম্পুজিত 
হইতেছেন4, : 


সনে যাহা হউক, রাজধি জনক লোকমুখে প্রাণসমা ছুহিতার 
প্রশংসা ও খধিগণের নিকট তাঁহার শুভলক্ষপাদির কথা শ্রবণ করি 
মনে মনে অতিশয় পুলকিত হইতেন। সীতাও পিতার আদর ও যে 
দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিলেন। মলয়সমীরম্পর্শে পুষ্পসুকুল যেমন 
ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, সেইরূপ পিতার ধর্মপ্রধান রাজসংসারে 
সীতার স্ুকোমল মনও প্রতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নিশাবসানে 
আল্লোক এবং অন্ধকার মিশ্রিত হইয়! যেমন বিশ্বমোহিনী উষার সৃজন 
করে, সেইরূপ শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়! সীতাঁও 
-. স্বর্গের সুষমায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। আর ক্ষটন্ুখ পুষ্পের 
দলে দলে সৌনার্ধ্য যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ বিকাশমান সীতা- 
চরিব্রও কোমলতা ও মাধুর্যগুণে ভূষিত হইতে লাগিল। রাজধি জনক 
এহেন ছুহিতারত্ব কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন এই চিন্তায় মধ্যে মধ্যে 
আকুল হইতে লাগিলেন । 

(প্বকালে এতদ্ধেশীয় রাজগণ উপযুক্ত পাত্রীভাবে কন্তার বিবার 
নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেন। তাহারা কখন কখন 
কন্তাকে স্বয়ং পাত্রনির্ধাচন করিতে অনুমতি প্রদান করিতেন? 

কখনও বা! বলবীর্ষ্যের পরীক্ষা! করিরা আপনারাই পাত্র মনোনীত 
করিয়া দিতেন।. তৎকালে শান্বীরিক বলরীর্য্যের অতিশয় নয়াদর 
ছিল, এমন কি রষণীগণও বীর্যহীন ফাপুরুষকে যারপরনাই দা করি- 
তেন। কালাভরাসনায় এ বলবীর্যে স্কত্েষ্ট বলিয়া পরিগখিত 
: হইবার আশার, লানানেশ হইতে নরপতিগগ উপস্থিত হইয়া ীর্্য- 

কষা যোগদান করিতেন । যিনি যেই পরীক্ষার সসুতীরণ হইয়। 
্‌ শ্রেষ্ঠতম হইতে, তাহাকেই পুরদ্ারনবর়গ সেই: 
রত কার নবান ক হইত বী্াই তৎকালে কিরে 










ষ. সীতা । 
: নিমিত্ত বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও উপযুক্ত পান্র "ন! পাইয়া বীর্যয- 
. পরীক্ষাারাই কন্ত1 সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। 
একদা মহাবল শুলপাণি দক্ষষজ্ঞবিনাশের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে 
ওফ বৃহৎ শরাসন আকর্ষণ করিয়। রোষভরে স্থুরগণকে কহিয়াছিলেন, 
*জুরগণ, আমি বজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি, কিন্ত তোমর! আমার 
লভ্যাংশদানে সম্মত হইতেছ না। অতএব এই শরাসনদ্বারা জামি 
তোমার্দিগকে এক্ষণেই বিনাশ করিব ।” মহাদেবের এই কথা শুনিয়া 
দেবগণ স্কতিবাক্যে তাহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন কুত্্র 
_ক্রোধসম্বরণ করিয়! গ্রীতমনে তাহাদিগকে এ ধনু প্রদান করিলেন । 
দেবতারা হরধনু গ্রহণ করিয়! জনকের পু ব্বপুরুষ মহারাজ নিমির পুর 
দেবরাতের নিকট উহা! ন্যাসম্বরপ রাখিয়া দিলেন। রাজধি জনক 
এক্ষণে উক্ত ধনুর কথা স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ব্যক্তি সেই 
 হরকার্শ কে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন,তাহারই হস্তে তিনি সীতাকে 
মশুদান করিবেন। অনস্তর সীত| বয়ঃপ্রাপ্ত। ও বিবাহযোগ্যা হইলে 
জনেকানেক রাজ! আসিয়া তাহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ; 
কিন্ত সীতা! বীরয্যগকা ছিলেন বলিয়া জনফ কাহারও প্রার্থনায় সম্মত 
হইলেন না? 
“ কিয়াদবসমধ্যে সীতার হী রূপলাবণ্য ও গুখাবলীর কথ! 
 পবিনশে প্রচারিত হইল, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জনকের গণ সকলে 
বিধি হইলেন। ক দেশ হইতে কত নরপতি আসিয়া সীতালাভ- 
. ঘাসনায় সেই হরকান্মুকে আ্যারোপণ করিতে বত্ব করিলেন, কিন্ত 
: কেনই তাহা! গ্রহণ বা উত্তোলন করিতে পারিলেন না, স্থৃতরাং অন 
. স্টাহাদিগকে প্রত্যাধ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। এই ঘটনার কিয়ং- 
"হ্ধাল, পরেই মাংকাহ। হইতে সুধা! নামে এক প্রবপরাক্রাৰ 
ি আসিয়া হিখিলারাজ্য অবরোধ কপ্সিলেন, এবং দূতছারা 





_ গাথম অধ্যায় ॥ ৭ 
জনকের নিকট সীতা ও -হরধন্থ, প্রার্থনা করিলেন। জনক তাহার 
প্রার্থনায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন উভয়ের মধ্যে ঘোরতর : 

সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বহ্ৃদিনব্যাপী যুদ্ধের পর রাঁজর্ধি ছুধন্বাকে 
সমরে নিহত করিলেন এবং তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া তাহা 
নিজ কণিষ্ঠভ্রাতা মহাত্মা কুশধ্বজকে অর্পণ করিলেন।, 

এদিকে ভূগালগণও বীর্যযশুকে কৃতকার্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে 
পারিয়া অত্যস্ত কুদ্ধ হইলেন; তাহার! মনে মনে ভাবিতে লাগি- 
লেন, বুঝি মিথিলাধিপতি তাহাদিগকে প্রকারান্তরে অবমানিত করি- 
বার জন্তই এইরূপ কঠিন পণ করিয়াছেন; সুতরাং তাহারাও সমবেত 
হইয়া বলপূর্্বক সীতাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে মিথিলানগরী 
আক্রমণ করিলেন। আবার ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রান 
সম্বংসরকাল রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া জনক অবশেষে 
তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। জনক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন বটে, 
কিন্ত কিরূপে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে এই চিন্তায় একা 
বিমনায়মান হইলেন। 

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, রাজর্ধি জনক এক বৃহৎ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন. সেই যজ্ঞে তিনি নানাদেশস্থ খবি তগন্থী 
ও ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন । যথাসময়ে সকলে উপস্থিত 
হইলে, হত্তক্ষেত্র এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল। কোথাও খাঁধিিবাস 
কল অত্যাগত খধিগণে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য শকটে সমাকীর্দ) 
কোথাও ব্রাঙ্মণগণ নিরস্তর বেদধ্যনি করিতেছেন, এবং কোথাও, ৰা 
বভবশনার্থ গ্রজাপুজ সমবেত হইয়! -বিশ্মিতষদয়ে অগিকলপ খাধিগরফে 
সনশশনপূর্বক ন়নমন সার্থক করিতেছে।- বিভঙ্বশ্বভাব রাজর্ষি 
বজাছুঠানে ও অভ্যা্গত মহাজনগণের সংকারে ব্যাপৃত আছেন, 
এমন সময়ে তিনি শ্রবণ কয়িলেন যে, সহচর খষিবর্গের সহিত: মহষি ৃ 


বি, ৰ জী) না ্‌ 
বশবামির যঙ্ঞস্থলে আগমন করিয়ান্থেঘ। তৎক্ষণাংতিনি ুযোছিত 
গণকে আশ্রে লইয়! অর্থহত্তে মহুধির প্রত্যুগমন পূর্বক তাহাকে পজা 
করিলেন এবং তাহার আগমনে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়া 
ষথেষ্ট আনন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহধি বিশ্বীমিত্রও যথা- 
ক্রমে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়! আহলাদসহকারে সহচরবর্গের 
সহিত জনকপ্রদত্ত আঁসনে স্ুথে উপবেশন করিলেম। 

. অনস্তর রাজধি জনক সেই সহচরগণের মধ্যে অসি তৃণও শরাসন- 
ধারী ছুইটি বীর যুবককে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। 
শার্দুলের স্তায় তাহাদের বিক্রম, মত্তমাতঙ্গের স্তায় তাহাদের গতি 
এবং দেবতার ন্যায় তাহাদের রূপ। তাহাদের স্ুকোমল অঙ্কে যৌবন- 
পোভার আবির্ভাব হইয়াছে, দেখিয়া! বোধ হইল যেন ছ্যুলোঁক হইতে 
ছুইটি দেবতা হদৃচ্ছাক্রমে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ুষ্য ওক 
যেমন গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ: কুমারদ্বয়ও সেই 
 প্রদেশকে যারপরনাই অলম্কৃত করিয়াছিলেন। উভয়ের আকার 
ইঙ্গিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ সৌসাদৃষ্ঠ দেখিয়া রাজধি বিনীতভাবে বিশ্বা- : 
মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তপৌধন, আপনার 'সহচরবর্সের মধ্যে যে 
.এই ছইটি কুমায়কে দেখিতেছি, ইহীক়্া কাহার পুত্র? কি জন্যই 
বা ইহার! এই ছ্গমপথে পাচারে. আগমন করিলেন? আপনি 
(সবিশেষ বনু, ইহা গুনিতে আমার একাত্,কৌতুহল হইতেছে।” 

 * তখন মহষি বিশ্বামিত্র জনকের, প্রার্থনায় অন্ত হইয়া মৃহ্ষধুর 
কো তাককাদের বিবরণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। . রাজধি জনক 
কলের সহিত তাহ শ্রবণ কযা হরফ ও বশ বাত হইলেন । 


পপি উপর 





| রি টি 

বিশ্বামিত্র কহিলেন, প্রাজন্ আপনি যে এই কুমারদ্ব়কে 
দেখিতেছেন, ইহারা! অযোধ্যাপতি মহাত্মা নশরথের পুত্র। আপনারা 
শুনিষ্না থাকিবেন যে, রাজ! দশরথ বৃদ্ধবয়সে পুত্রোষ্ট অনুষ্ঠান করিয়া 
চারিটি পুত্ররদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন । জোষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভে 
এই ছুর্বামলস্তাম কমললোচন রামচন্ত্র, কৈকেয়ীর গর্ভে সুণীল ভর: 
এবং স্ুমিত্রার গর্ভে তুলারূপ যমজ লক্ষণ ও শক্রন্ন জননগ্রহণ করেন ; 
তন্মধো এই কনককাস্তি বীর কুমারের নামই লক্গণ। ইহারা সকলেই" 
শিদর্পন, মিষ্ভাবী, শীল্রজ্ঞ ও ধস্ৃধিদ্যাবিশারদ ) ইহাদের 
পরম্পরের মৌন্রাতত রগতে অতুলনীয়; কিন্তু তাহা হইলেও পক্মণ রামের 
এবংশক্রদ্ব ভরতেন্র নিকটেই থাকিতে ভাল বাসেন।: ইহীরা বেঁমন 
শান্ত ও সুশীল, তেমনই অতিশয় পরাক্রমশালী । কিয়দদিবল হইল 
আমি এক যজ্সের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম) . কিন্তু মারীচাদি ছু. 
রাক্ষমগণ পাছে তাহার বিজ্ন সমুৎপাদন করে, এই আশঙ্কায় মি : 
মহারাঝ দশরখের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার এই সিংহগরজঘ 
পুত রামচক্ের সহায়তা প্না করিলাম। রামের বযঃজরম যৌড়শ 
বর্ষ, মাহ) বাত ভাবি রশ তির চা 





১০111 সীতা । 

সমর্পন করিলেন। লোকাভিগ্নাম কুমারদঘয় আপনাদের শাস্তব্বতাব 

. শু অন্গুপম সৌনার্ধ্যঘারা সাধারণের, প্রীতিবর্ধন করিতে করিতে গাদ- 

চারেই আমার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কোথাও 

মনোহর কানন, কোথাও পুণ্যমলিল| নদী, কোথাও বা রমত্ীয় আশ্রম 

 ধর্শন পূর্বক রাম তাহাদের বৃত্ীস্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একাস্ত 
কৌতুহল প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমিও সুমধুর বাক্যে তাহাদের 
. পুঝাবত্ত বীর্থন করিতে করিতে কুমারঘয়ের গণশ্রাস্তি দূর করিতে 
_ লাগিলাম। কিন্তু পত্রদলশোতিত নবীন কদলীবুক্ষ দারুণ আতপ- 
তাপে যেমন পরিল্নান হয়, সেইরূপ পথশ্রম ও ক্ষুৎপিপাসায় পাছে 
ইঞ্ঠারা অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন, এই নিমিত্ত আমি সরযূতীরে 
ইহ্া্দিগকে বলা ও অতিবল! নারী ছইটি বিদ্যা প্রদান করিলাম। 
তাহাদের প্রভাবে ইহারা ক্ষুৎপিপাসাবিরহিত হুইক্স স্থখে বিচরণ 
করিতে পারিবেন। 

"অনন্তর পবিভ্রসলিল! জাবী সমৃতরীর্ণ হইয়া আমরা জনসঞ্চার- 
-শুন্ত এক ভীষণ অরণ্য দেখিতে পাইলাম । সেই বন নিরন্তর বিশ্লী- 
রবে পরিপূর্ণ এবং ভয়াবহ শ্বাপদকুলে সমাকীর্ণ। তাহার মধ্যে 
কোথাও নানাপ্রকার বিহঙ্গ ভয়ঙ্করত্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে, 
কোথাও বা সিংহ ব্যাত্র বরাহ ও হস্তী সকল ইতত্ততঃ ধাবমান হই- 
তেছে। ভাড়কানায়ী ঘোরদর্শনা! এক রাক্ষপী সেই অরণ্যে বাস 
কারিত। তাহার দেহে সহশ্র মাতঙ্গের বল ছিল এবং সে মহধি অগ- 
সত্যের শাপে দারুণ রাক্ষদরূপ পরিগ্রহ করিয়া ত্াহারই মনোরম 
আরম ধ্বংস -করিয়াছিল। তাহার ভয়ে পথ জনশূন্ত ও তাহার 
. উৎপীড়নে প্রাণিকুল জর্জরিত হইয়াছিল । জমি সেই রাক্ষসীর 
সবিশেষ বৃত্বান্ত কীর্তন করিয়! তাহার বিনাশের নিমিত্ত রামকে প্রো" 
: সাছিত করিতে লাগিলাম। রামও লোকহিতা্থ তাহার বিনাশসাঁধনে 


: দ্বিতীয়আধ্যায়। .  : ১ 
(কতক হই ধুকে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন । রাক্ষপী 
সেই টস্কার লক্ষ্য করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল এবং ঘোরতর 
যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অবশেষে রাম্ন্্র এক সতীক্ষ শরদ্বারা তাহার 
বক্ষ-স্থল ভেদ করিলেন; রাক্ষদীও সেই আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। 
রাক্ষণী বিনষ্ট হইলে আমি গ্রীতমনে রামকে মন্্রহ কতকগুলি 
দিব্যান্ত্র গ্রদ্ধান করিলাম। | 

“অনন্তর কিয়দ্দিবস মধ্যে আমরা সিদ্ধাশ্রম নামে আমাদের রমণীয় 
আশ্রমে উপনীত হইলাম । রাম ও লক্ষণের বাক্যে আমি সেই দিব- 
সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলাম। আমি যথাবিধি যজ্ঞকার্ধ্য সমাপন, 
করিতেছি, এমন সময়ে রাক্ষসেরা নানারপ উৎপাত আরম্ভ করিল। 
আকাশমণ্ডল সহস! মেঘাচ্ছন্ন হইল ; চতুর্দিক্‌ হইতে ভয়ঙ্কর শবসকল 
উত্থিত এবং বেদির উপর জবাপুপ্ের স্তায় ঘনীতৃত রক্তবিশদু সকল 
পতিত হইতে লাগিল। এই সকল উৎপাত দেখিয়! রাম বুঝিতে 
পারিলেন যে রাক্ষসের! নিকটস্থ হইয়াছে । তিনি তৎক্ষণাৎ শরাসন 
আকর্ষণ করিয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মারীচকে' 
অন্ত্রাঘাতে তিনি বহুদুরে নিক্ষিপ্ত করিলেন এবং অপরাপর রাক্ষদগণকে 
যুদ্ধে পরান্ত করিয়া বিনষ্ট করিলেন । অন্তর নির্ধিঘ্বে বজ্ত সমাপন 
করিয়! আমি রাম ও লক্্ণকে আশীর্বাদ করিলাম। তাহারাও বিনীত . | 
ভাবে প্রণাম করিয়া আমার অন্ত আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
*রানর্ষে, বজমমাপন করিয়া আমি সহচর খাষিবর্গের সহিত আপ- 
নার এই ুবৃহৎ যজ্ঞ দর্শনার্থ, সমুখ্সুক হইলাম। আপনার গৃহে . 
স্থরক্ষিত সেই বিচিত্র হরধনুর বিষয় শ্মরপপূর্রক আমি তাহার বিবনুপ 
রাম ও লক্ণকে জ্ঞাপন কাঁরলাম। ইহারাও তাহা দর্শন করিতে 
একান্ত কৌতুহল গ্রকাশ করিলে, আমি ইহাদিগকে সমভিব্যাহারে 
লইয়া-এই আপনার রাজ্যে আসিয়াছি। পথিগধ্যে বিশ্লাবা! নগরীতে 


- আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম, এবং রামচন্ত্র মিথিলার অনাতিুয়ে 
- শ্বৌতমাশ্রমে প্রবেশ পূর্বক দৈবরূপিণী অহল্যাকে শাপমুক্তা করিয়া- 
_ছেন। গৌতমী মহর্ষি গৌতমের অতিশাপে রামের দর্শনকাল পর্যযস্ত 
_ জিলোকের ছুিরীক্্া হইয়া ভন্মাবলেপিতদেহে কঠোর তগন্তা 
ক্ষরিতেছিলেন, এক্ষণে শাপের অবদান হওয়াতে পবিত্র হইয়! স্বামীর 
সহিত তগশ্চরণ করিতে বনগমন করিয়াছেন। রাজনূ, দশরের 
এই তনয়যুগল বিচিত্র হরধনু দর্শন করিতে আপনার গৃহে আগমন 
করিয়াছেন) আপনি ইহাদের অভিলাষ পরিতৃপ্ত করিলে আমিও 
চরিতার্থ হইব।” ও 
.. বিশ্বামিত্রের নিকট রাজকুমারদরের এই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ 
করিয়! রাজধি জনক অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং তাহাদের বিলক্ষণ 
প্রশংসা! ও সমাদর করিলেন। পরদিন প্রভাতে বিশ্বামিত্রের আদে- 
_ শাহুসারে জনক অনথচরবর্গকে হরধন্ু আনয়ন করিতে আস্ত প্রদান 
করিলেন। যথাসময়ে ধন্গক আনীত হইলে, বিশ্বামিত্র রামকে সম্বো- 
ধন করিয়া কহিলেন “বৎস, তুমি এক্ষণে এই হরশরাসন নিরীক্ষণ 
কর” রাম মহধির আদেশে মঞ্চুষা উদঘাটন ও ধনু অবলোকন 
 করিয়। কহিলেন, “আমি এই দিব্য শরাসন পাণিতলে স্পর্শ করি- 
তেছি। : এখন আমাকে কি ইহ! উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে 
হইবে?” বিশ্বামিত্র ও জনক সম্মতি প্রদান করিলে, রাম সেই ধনু 
. গ্রহণ ও সকলের সন্মুথে অনায়াসেই তাহাতে জ্যারোপণ করিয়! 
আকর্ষণ ও আশ্কালন করিতে লাগিলেন। শরাসন তদণ্ডেই ত্িখওড 
হইয়া গেল। ইলময়ে বনজ নির্ঘোষের স্তার. একটা ভীষণ শব্দ সগুখিত 
_: হইর্স) তাহা শ্রবণ. করিয়া সকলেই বিচেতনপ্রায় হইলেন। : | 
রাজ| জনক ধন দ্বিখণ্ড হইতে দেখিয়াই জানবীর পরিণয় সম্বন্ধে 
উলমন্ত সংশয় অপনীত করিবেন |. সীঁহার ধায়ে যুগগণ হর্ষ ও বিশ্ায়ের 


দ্বিতীয় অধ্যায়।. | ১৩. 
আবির্ভাব হইল।* অিশ্বুলিলে যেমন দাহিকাশক্কি, আছে, সেইক্সপ 
সুকুমার রামচন্্রের সুকোমল দেহেও সিংহের পরাক্রম দর্শন করিয়া 
তিনি তাহার ভূয়সী গ্রশংসা করিতে লাগিলেন। তগবৎকুপায় তাহার 
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে এবং প্রিয়তম! জানকীও. রামের সহিত পরি-: 
নীতা হইয়া! পিতৃকুলে কীর্তিস্থাপন করিবেন এই চিন্তায় তাহার হৃদয় 
আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি মহর্ধি বিশ্বামিত্রের অনুমতি গ্রহণ- 
পূর্বক মহারাজ দশরথকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন ও তাহাকে অনভি- 
বিলম্বে মিথিলায় আনয়ন করিতে শীস্বগামী রথে দূত সকল “প্রেরণ 
করিলেন। দৃতেরাও যথাসময়ে অযোধ্যায় উপনীত হইয়া মহারাজকে 
ধন্ুর্ভঙ্গব্যাপার ও রামলক্মণের কুশল সংবাদ জ্ঞাপন করিল। 
এদিকে ধনুর্ঙ্গসংবাদ মিথিল1 নগরীর মধ্যে প্রচান্পিত হইবামাত্র 
হর্ষ-বিদ্ময়-সম্বলিত এক মহান্‌ কোলাহল সমুখিত হইল। সকলে এক 
বাক্যে রাজকুমার রামচন্ত্রের. প্রশংসা করিতে লাগিল। বিবাহের 
দিন সৃন্সিকট দেখিয়া! প্রশস্ত রাজপথসকল পরিষ্কৃত, উন্নতানত স্থান 
সমূহ সমতল, এবং স্থলৈ স্থলে মনোহর £তোরগসমূহ নুজ্জিত হইতে 
লাগিল। পুরবাসিগণ আপনাদেব গৃছদ্বার পুষ্পমালা ও লতাবালে 
বেষ্টন করিল এবং নগরীর মধ্যে নিরস্তয় যলময় বাদ্যধ্বনি হইতে 
লাগিল। : জনকের অস্তঃপুরও রিবাহোচিত' মাঙ্গল্যোতৎসবে অপূর্ব 
শোতা ধারণ করিল। | 
মীতার বয়ংক্রম এ সময়ে কেবলমাত্র দশম বা একাদশ ্্ ইইসাহিব 
বটে, কিন্তু রাম হরধনু ভব করিয়া পিতাকে গ্রতিজাগাশ ও চিন্তাজাল ্ 
হইতে নির্ঘক্ ককিয়াছেন ইহা! শুনিয়া তিনি রামের প্রতি অহ্রাশিমী ূ 
হইলেন, এবং বোকমুখে . ভাঁদী ভর্তার অলৌকিক রূপলাবপ্য ও 
অসামাস্ত পৌরুষের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে অভিশর পুলকিত 
হুইতে লাগিলেন। ফলঃ, যে. বয়সে সীতার বিবাহ হইয়াছিল,.সে 


(বসে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধ! ও অনুরাগ ব্যতীত তীহার “নিকট আর কি 
শ্রত্যাশ! কর! যাইতে পারে? সত্য বটে, সীত! এ পর্যন্ত রামকে 
শকটীবারও নয়নগোচর করেন নাই, কিন্তু তাহার বিবাহবিষয়ে, যে 

কঠিন গণ করিয়। মিথিলাধিপতি অত্যন্ত বিমর্ষ হইতেন, সেই কঠিন 
পণ হইতে পিতাকে ধিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি কুরূপ আর স্ুক্ূপই 
হউন, গুণবান্‌ আর নিগুণই হউন, তিনিই যে ধর্দতঃ সীতার 
পতি, এবং তিনিই যে নীতার বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্র তদ্িষয়ে 
তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সীতা এই বয়সে আর কিছু 
বুঝিতে অক্ষম হইলে'ও উক্ত সত্যটি যে বিলক্ষণ হৃদয়ঙম করিয়াছিলেন 
তদ্ধিষয়ে লেশমাত্র সনোহ নাই। পরে, তিনি স্বামীর রূপলাবগ্য, 
পৌরুষ ও পরাক্রমের কথ! শ্রধণ করিয়া, ধনবানের অধিকতর ধন 
লাভের স্তায়, আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিরাছিলেন মাত্র। ফলতঃ 
স্বামীর গুণাগুণের প্রতি বন্পূ্ণরূপে নিরপেক্ষ হইয়া তাহাকেই আপ- 

. নার একমাত্র দেবতা মনে করা ভ্ত্রীজাতির পক্ষে যে পবিত্র সনাতন 

ধর্ম, ইহা সীত! আপনার জীবনে গরে যেরূপ পরিশ্ছমট করিয়াছিলেন, 

সীমান্ত! নারীর পক্ষে সেরূপ কর! অতিশয় ছুফর কার্য রোস্তবিক 

. গতিপরারণতাই সীতার মাহাস্ম্া, এবং সেই মাহাত্ম্যবলেই তিনি 

অন্যাপি জগতে প্রাতঃশ্মরণীয় হুইয়! বিরাজ করিতেছেন 

 বানীকি সীতার..এ সময়ের মনোগত ভাব মমূহ বর্ণিত না করলেও, 
রর ছার চরিস্ পূর্বাপর আলোচনা করিয়া আমরা মানসচক্ষে তাহাকে 

_েন সন্ধুখেই দেখিতে পাইতেছি। সীতার বালিকাস্থলত চপলতা। 

কিঞ্চিৎ অপনীত হইয়াছে; মনোবৃত্ভিসফল বয়োবৃদ্ধিয সঙ্গে সঙ্গে 

ক্ষরিত হইতেছে, এবং তজন্ত গাতীর্ঘ্যও মধ্যে যধ্যে তাহার অনুপম 
চগ্ধিতকে স্পর্শ করিয়া স্বাভাবিক সৌনারধ্য শতগুণে বর্ধিত করিতেছে। 
রত! ও পবিভ্রতাই তাহার চরিত্রের দর্কপ্রধান উপাদান, কিন্ত তাহা 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 3% 
হইলেও উধারাগরঞ্জিত প্রভাত যেমন সকলের মনোহর হয়, , সেইরূপ 
্বর্গীয় লজ্জার কোমলম্পর্শে তাহার সৌদর্যোও দেবরাজোর ছায়া পরি-. 
লক্ষিত হুইতেছে। -বুদ্ধিবৃত্ি ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়াতে, প্রতিভার - 
দিব্য জ্যোতি মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত করিতেছে, এবং পবিত্রতা দুলা নয়ন 
যুগল হইতে কোমল দীপ্তিরূপেই যেন উদ্ভাসিত হইতেছে। শুভ্র 
 আলোঁক যেমন শুভ্র আলোকে মিশিক্বা! যার, সেইরূপ তাহার নির্্ল- 
মনোবৃত্তিনিচয় স্বভাবতই ধর্পমুখীন হইয়াছে। পলিতকেশ, বালকের 
তায় সরলম্বভাব, পবিভ্রচেতা! খধিগণের মুখে সীতা! সর্বদা মনোহর ধর্ম 
ও নীতিবিষয়ক উপাখ্যান শুনিয়া দিন দিন আপনার ধর্ণবৃত্ধি সমুজ্জল 
করিতেছেন, এবং জগতে যাহা কিছু সুন্বর ও পবিত্র, তাহারই প্রতি 
রন্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি পিতামাত! ও গুরুজনের 
প্রতি সর্বদাই ভক্তিমতী, দাসদাসীগণের প্রতি সদয়! .ও মধুরতাধিণী, . 
সখীগণের হিতকারিধী, এবং গৃহপালিত পঞ্তপক্ষিগণের একমাত্র 
হ্গেহময়ী জননী । গ্যোতগ্ালোকে একটা শুভ্র পুষ্প যেন জনক্ষেত্ .. 
গৃহাঙ্গনে প্রন্ফুটিত হইয়াছে, অথবা! স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ. 
করিয়া ফোন দ্নেবকন্ত। যেন কি এক মহহদ্গেহ্াসাধনের নিমিত্ত এই. 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন! সীতার সেই জ্যোতির্শ়ী দেবন্ধপিলী 
বালিকামূর্তি সহসা! ধ্যানপথে সমুদিত হুইয়৷ আমাদিগকে কোন্‌ এক 
দেবরাজ্যে লইয়া যাইতেছে,এবং ক্ষপকালের জন্তও এই শোকভাগময় 
অনিত্য সংসারকে আমাদের পাপকলুষিত. মন হুইতে ধীরে বরে 
অপসারিত করিতেছে। আমর! প্রকুল্নমনে সীতার এই কুমারীমূর্তিক্ষে 
র্ধা ও প্রীতির সহিত অভিবাদন করি, এবং হার অলৌকিক গা. 
বলী আলোচনা করিতে করিতে হবদরমন পবিত্র করি।  : 

গে যাহা হউক, হুরধ্যযেমন চন্ত্রকে শুভ্র জ্যোতি প্রদান করেন, 
সেইন্জপ রাজর্ধি জনক শানবশ্বতাব পবিভ্রচরির স্নানের হত্তে' 


১৬. পা সীতা। ূ 
প্াণতুল্য.এই ছুহিতারদ্বকে সমর্পণ করিতে হন্ববান্‌' হইলেম। কিয় 
দিবস মধ্যে ভয়তপক্র্, কুলোপুরোহিত মহধি বশিষ্ঠ এবং অসংখ্য 
'অন্ুচরের সহিত রাজা দশরথ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। জনক 
্বশরখের আগমনে অত্যন্ত গ্রীত হুইয়। তাহার সমুচিত সৎকার 
করিলেন এবং যজ্সমাপনাত্তে সীতার সহিত রামের ও তাহার 
অপর! তনন্ন। উর্িলার সহিত লক্ষণের বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। 
চতুর্দিকে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে মহধি বশিষ্ঠ ও 
বিশ্বামিত্র একত্রে পরামর্শ করিয়া জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্শীল কুশ- 
ধ্বজের রূপবতী ছুইটি কন্তাকে ভরত ও শক্রস্নের জন্ত প্রার্থনা করি- 
লেন। রাজধি জনক তাহাদের এই স্ুসঙ্গত প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ 
সম্মত হইলেন। রাজ! দশরথও পুত্রগণের একই সময়ে এবং একই 
স্থলে বিবাহ হুইবে গুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। 
বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে, রাজকুমারগণ সুন্দর বেশভূষায় 
_ সুসজ্জিত হুইয়া বশিষ্ঠাদি খধিগণের সহিত বিবাহস্থলে উপনীত হই- 
লেন। 'রাজকন্তারাও নানাবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া জনকের 
সঙ্গে তথায় আগমন করিলেন। মহধি বশিষ্ঠ বেদিনির্্াণ পূর্বক 
তছুপরি বহ্িস্থাপন করিয়া আহতি প্রদান করিলে, রাজ জনক 
_জ্জরাবনতমুখী সীতাকে রামের অভিসুখে ও অগ্নি সমক্ষে সংস্থাপন 
করিয়া কহিলেন. প্রাম, এই সীতা আমার ছুহিতা; ইনি তোমার 
 অহধর্শিণী হইলেন। তুমি পাণি দ্বারা ইহার পাঁণি গ্রহণ কর, তোমার 
. মঙ্গল হইবে। . এই মহাভাগ! পতিব্রতা! হউন, এবং ছায়ার স্তায় 
নিয়ত তোমার অন্গত থাকুৰ ।* (১/৭৩) রাজর্ষি এই বলিয়া রামের 
হস্তে মন্তরপূড দল নিক্ষেপ করিলেন । সভাস্থ সকলে সাধুবাদ 
. শ্রদদান করিতে লাগিখেন এবং 0 হে হি ও ০ 
হইতে লাগিল। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 05৭ 
রাজা জনক রাগচ্্রকে 'এইরপে নীতা সব্প্রদান, করিয়া আনঙ্গিত 
মনে লক্ষণের হস্তে উর্শিলাকে, ভরতের হস্তে মাগুবীকে. এবং শব্রক্ষের 
হস্তে শ্রুতকীর্তিকে সমর্পণ ঝরিলেন। রাজকুমারেয়াও ভগবান্‌ ৰশি- 
ের মতানুসারে এ চারিটি কুমারীর গাণিগ্রহণ করিয়া শিবিরে গ্রত্যা- ৰ 
গমন করিলেন। তখন চতুদ্দিকে ছুন্দভিধ্বনি সঙ্গীত ও বাদিত্র বাঁদিত 
হইতে লাগিল এবং লোকের এক মহান্‌ আনন্দকোলাছল্‌ ভিন্ন আর 
কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। রাজা দশরথ' শিবিরে প্রত্যাগত হইক্স।. 
নববরবধূমমাগমে প্রযুযটিতে নানাবিধ সঙ্লকার্ধ্ের অনা করিতে 
লাগিলেন | . : 
সীতা ভর্তার সহিত সমাগত হইয়] এই প্রথম তাহাকে গোর 
করিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার বালিকাহৃদয় উদ্বেলিত 
হইয়া! উঠিল। সীতা দেখিলেন যে, প্লামচন্ত্র নবযৌবনে : এই পদার্পণ 
করিতেছেন) দেবতার সৌন্দধর্য তাহার দেছে ফুটিয়া উঠিতেছে; 
স্দৃ় ও বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল অতুল. শক্তির আধারন্বরূপ চ্ইয়া 
উঠিয়াছে; ছুন্দর জযুগলে মানসিক তেজ ও চরিত্রের দুচতা যেন সঞ্চিত 
রহিয়াছে ; জুচারু নয়নযুগল হইতে প্রতিভা প্রদীপ্ত হইতেছে এবং এক 
দিব্য জ্যোভি যুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছে। মুষ্তি সৌম্য ও | 
দেখিলেই নিরানদ্মমনে আনন্দের সঞ্চার হয়, অপবিভ্র ভাবসসূই 
লজ্জিত হয় ও সাঁধুভাব জাগ্রত হয়? যতবার দেখা যায়, কিছুতেই 
নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না এবং দেবতাজ্ঞানে তাহাকে পৃজা করিতেই ইচ্ছা 
হয়। সীতা তাহার দেবরূপী স্বামীকে সনর্শন করিয়াই ভক্ষিরসে 
আগত হইলেন: শরবং আপনাকে ভিক্টর হার চরণতলে 
সমর্পন করিলেন ।: 
রাষণ্ড নবপরিধীত! সীনাকে না মাঝ ননগোচর করা 
হৃদয়মধ্যে এক অভূতপূর্ব ভাব অনুভব 4 । সীতার সরল পবিত্র 


৩. 






্ ১৮. সু ০:০2 'মীতা। টি 
দে বিন পি অস্কিত' হইয়! গেঁল। কলম এই 
“সূর্তিকে দেবতাজ্ঞানে পুজা করিলেন) ইহা মর ক্ষণকানের ও ন্তও 
কখন তাহার অস্তর হইতে অন্তহিত,হয় নাই। . 
বিবাহের পরদিন বরবধূর বিদায়ের আয়োজন হইতে লাগিল। 
জনক কন্তাগণকে কন্তাধনন্বরূপ অসংখ্য গো, অঙ্থ, হস্তী, সুক্তা, 
: প্রবাল, স্বর্ণ রজত, মানাবিধ রত্ব, উৎকৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, বছমূল্য 
বস্ত্র, রখ, পদাতি এবং প্রত্যেককে শতসংখ্য সখী ও দাসদাসী প্রদান 
ফরিলেন। তিনি দশরথের সহিত কিয়দূর গমন করিয়৷ আনন্দের 
প্রতিমা প্রিয়তমা ছুহিতাকে অশ্রজলের সহিত বিসর্জন পূর্বক স্বগৃহে 
পরত্যাগত হইলেন। চ্শৃন্তা হইব পৃথিবী যেমন অমানিশার অন্ধ- 
কারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ জনকের রাজসংসারও একমাত্র সীতার 
অভাবে নিরানন্দ হইল। তত্বজ্ত রাজর্ষি শোকাবেগ রুদ্ধ করিয়া নি 
গ্রে স্তায় পূর্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
“ এদিকে মহারাজ দশরখ পুত্র ও বধূগণের সহিত মহানন্দে রাজ- 
ধানী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । পথিমধ্যে ভীমদর্শন পরপু- 
রাম রামচন্দ্র বলবিক্রমে ঈর্ষাবিত হইয়া ভাহার বিনাশসাধনে 
'বন্ধবান্‌ হইলেন, কিন্ত তিমিই পরিশেষে দশরথতনয়ের বলে পরাস্ত 
হইরা স্বস্থানে গ্রস্থান করিলেন। সে যাহা হউক, রাজকুষারগণের 
'আগমনসংবাদে , অযোধ্যানগরী আনন্বোৎসবে পরম রমদীয় শোভ। 
খাঁরণ করিল। রাজমহিষীরা! পুর ও পুতেবধুগণের চ্ত্রসুখ দিরীক্ষণ 
করিয়া যারপয়নাই পুলকিত হইলেন। রাজ! দর এইকখে পত্রগণের 
উতগরিপয়ক্াধ্য সম্গর করিয়া অন্যান্য গুরুতর বিডিকরনানিনা 
নিশির বার্ন হইবেন! 5 ৮ 





তৃতীয় অধ্যায়। 





: .. একটা ক্ষুত্র তটিনী র্মডের নিভৃতদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রবাহিত £. 
হইতেছিল। ক্টিকের ন্যায় নির্শল জলরাশি প্রস্তর হইতে প্রশ্থরান্মরে, 
পতিত হইয়! কোথাও শ্বেত ফেনপুঞ্জ উাগীরণ করিতেছে, কোথাও ক্ষত 
আবর্তমকল উৎপন্ন করিয়া চঞ্চল্বভাবা! অভিমানিনী বালিকার স্তা় 
প্রতীরমান হইতেছে। কোথাও শ্তামলতৃণদলশোতিত প্রশস্ত ক্ষেত্র 
মধ্যে উপস্থিত হুইয়া স্থির ও গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছে, আর 
কোথাও বা! নিবিড়বনরাজিপরিপুর্ণ তটধুগ্ললের মধ্যে বনজাত সুরভি 
কু্ুমের পরাগ মাথিয়া কুনুকুলুতানে আনন্দে যেন নৃত্য করিতে করি-. 
তেই ছুটিয়াছে। পর্বতছুহিতা। এই কুদ্রকায়! তটিনী কি মনোহারিণী 
দেখিতে দেখিতে তাহার নির্মল জলরাশি এক বৃহৎ মদবক্ষে মিলিত 
হইল। দয গ্রীতমনে ছটিনীর আবেগময় জলোচ্ছাস ্বীয় ঘরে ধার. 
করিব কিন্তু ভাহা ধারণ করিতে গর তাহার বিশাল হয যেন 
বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। . উভয়ের জবরাশি একত্রে মন্মিলিত হইয়া 
ভীমকায় ধারণ করিঙপ বটে, কিন্তু তাটনীর সুর অস্িত্ব বিশাল নমবক্ষে 
কোথার বিলুপ্ত হয় গেল! অনন্তর মহানদ কৃশাঙগী ভটিনীর নব- 
বলে বীরান্‌, হইয়া মছোৎসাহে কত স্তামল ক্ষেত্র পরীবিত হরির 
কত. গ্রাম নগর ও জনপদের পদপ্রান্ত. বিধৌত, করিয়া গস্তব্যপথে 
অগ্রমর হইতে লাগিল, এবং পরিশেষে মহিমা অনস্তসাগরের সহিত 
আপনাদের অস্তিত্ব মিপাইয়! জীবন যেন সার্থক করিল। | 

্‌ এই নদ ও তটিনীর মিপনপ্রস্গ কি মনোহর ও শিক্ষারদ! 
পৰিবন্থভাব! বালিকা জীবনে যর প্রভাতকালে ফুল বুড়াইয়, ৃ 


ইঃ  বীজ। ্‌ | 
পক্ষীর কঠের সহিত ক মিলাইয়া, হরিপশিঞুর ন্যা ইভত্ততঃ, ধাব- 
মান হইয়। কখনও চঞ্চল এবং কখনও গম্ভীরভাব ধারণ করিতে 
থাকে ।. এই বিশাল সংয়ারমধ্যে পরমেশ্বর তাহার ক্ষুদ্র জীবনের যে 
: কর্তব্যটুকু নির্দিষ্ট করিয়। দিয়াছেন, তাহার পালনের জন্য সেই 
-বালিক্লাজীবন 'দিন দিন প্রস্বত হয়। যথাসময়ে .বাল! আপনার অনু- 
রূপ -ছকুনুবকের হন্ডে প্রদত্ত হইয়। তাহাকেই ভ্রীবনমন অর্পণ করে; 
বালির! আপনার স্বাতন্ত্য সেই পতিন্ধপিণী প্রত্যক্ষ দেরতার মধ্যে 
বিলুপ্ত করিয়! ধন্তা 'হয়। অনস্তর উভয়ে পরম্পরের প্রীতি ও উৎ- 
সাছে উৎসাহিত হুইয়। যথাসাধ্য সংসারধর্ম পালন করে। পেরে 
সংসারের কার্য শেষ করিয়া দষ্গতীযুগল আপনাদের অস্তিত্ব মহান্‌ 
পরমেশ্বরের মহাসত্বে নিমজ্জিত করিয়া চরিতার্থ হয়। 
. আমাদের সীতাদেবীর নির্ল জীবনতোত..পবিত্রপধদয় রামচজের 
জীবনলোতে ধীরে ধীরে মিলিত হইল। তরঙ্গে তরঙ্গে আলিঙ্গন 
করিল; জলরাশি. জলরাশির সহিত মিলিত হইয়! সমভাব প্রাপ্ত 
হুইল, এবং যেদিকে স্বামীর জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল সেই- 
দিকে সীতা'ও আপনাকে ভাসমান করিলেন ॥_সীতার আর স্থাতনতয 
নাই; সীতা যখন একবার স্থামীর সহিত মনে মনে প্রাণে প্রাণে 
মিলিত হইলেন, তখন কি আর তিনি ইহজীবনে বা পরস্জীবনে কখনও 
ডাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে ঠ পারেন 19৭ বি বিচ্ছেদ জগতে নঅবনতব, বং 
পরমেশ্বরেরও সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত [. গক্কাবমুনার সঙ্িলনের পর গঙ্গা" 
জল হইতে কি যমুনার কখনও পৃথক কর! যান! গুপযমলিলা এই 
নদীর স্মস্থল যেমন পবিবর, ছুইট মানবের সঙ্গমও 
সেইরূপ বা ততোধিক পবিত্র !. এই পবিত্র সঙ্গমের বিবাহ । 
ধাছারা. বিবাহরূপ এই অভিনব পৃশ্যতীর্থের মাহাত্ম্য: বুবিরাছেদ, 
তাহার বিচ্ছেদ বাঁ সম কোন গ্রকার (পনের কথা একেবারে অমস্কব 








মনে করেন, সুতয়াং ততসনবন্ধে 
পরিহীর করিয়! থাকেন। তির 

স্বামীর জীবলনদী প্রবাহিত হইতে: হইতে বালকানী রুমির 
মধ্যেই বিগ্ুফ হউক, অথবা নবতেজে ও নবোৎসাহে নানা দেশ ও 
নগর প্লাবিত করিতে করিতে মহাসাগরের দিকেই প্রধাবিত হউক, 
: সহধর্শিলী চিরকালই তীহার সহচারিশী । [শ্বামী সুখেই থাকুন আর 
ছুঃখেই থাকুন, পত্ধী চিরফালই তাহার অন্ুগীমিনী। স্বামী সমর 
হউন আর নির্দয় হউন, অনুকূল হউন আর প্রতিকূল হউন, তিনিই 
পরীর একমাত্র দেবতা । স্বামী যদি আর প্রতি কর্তব্যপালন না 
করেন, স্ত্রী কি আপনার কর্তব্য কখনও ভুলিতে পারেন 1 পতিব্রতা 
প্রতিদানের প্রত্যাশা ন! করিয়। শ্বামীর প্রতি তাহার কর্তব্য কায়- 
 খনোবাক্যে পালন করিয়া থাকেন? গতিপরায়ণতাই তাহার পক্ষে 
শ্রেষ্ঠ ধর্্; নুতরাং সে ধর্ম তিনি নিজ জীবনে সাধন করিতে ত্ব 
করেন, এবং মঙ্গলময় পরমেশ্বর তীহাকে যে অবস্থাতে রাখিয়া দেন, 
তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিয়া জগতে কীর্তিস্থাপন করেন 7)আমাদের লীতা- 
দেবী স্বামীর সহিত সঙ্গত হইলেন; অতঃপর তিনি পাতি 
কিরূপে পালন করেন তাহা দেখা বাউক। ৃ 

টব দস রা 
ধীরে ধীরে সুবাস সঞ্চিত হয়, সেইরূপ বিবাহের পর দীভাদেবী 
বিকাশমান হ্ায়পুষ্পে এক দিব্য সৌরভ অন্ৃতব করিলেন । 
সে সৌরভে তাহার প্রাণ আমোদিত হইল; তিনি যেন কি একটা 
আশ্চর্ধ্যভাবের প্রবল উচ্ছাস. হৃদয়মধ্যে অনুভব করিলেন। ই 
এ চি করিয়াছিলেন, তাহা 


বঙি্াই যৌধ- টির কা পেভাব সকলের কাছে মোশন: 


ক. বীত।? 
করিতে চেষ্টা কয়িদেজ তদ্ধিষয়ে কিছুডেই 'ককাধ্য হইলেন 
না? সীতীর অঙ্গামান পরসুল্নতা ্বুত্তিও উৎমাহঙ্থারা তাহা প্রকাশিত 
.. ছুইক্জা পড়িল; রামের বিবার দনোমতো ধ্যান করিতে করিতে সীতা যে 
অন্কমবন্কা হইয়া পড়িতেস, ছন্ধায় সে ভাব অপরিশ্কট রহিল না; 
: সীগণেয নিকট রামের কথা বলিতে তিনি 'যেরপ আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেন, এবং স্লামের প্রশংসা বেরাপ অবিতৃপ্তভাবে শ্রবণ করিতেন; 
জঙ্থারাও তাহা প্রকাশিত হইয়া গড়িল। সীতা রামের সহিত 
- ফঘোপকথন করিতে করিতে সহস! যে চক্ষু স্বপদে নিহিত করি- 
তেন, এবং কখন কখন'নয়নধুগল হইতে যে. এক মদিরাময় আলোক 
. নিঃসৃত হইয়! তীঙ্ার মুখযগ্ুণ প্রদীপ্ড করিত, তত্দারাও রাম তাহার 
মনোগন ভাব বুঝিতে পারিলেন। সীতা কোন মতেই এই অভি-. 
-মৰ মনোভাব, নকায়িত করিতে সমর্থ হইলেন না। সীতা ধীরে ধীরে 
কৈশোর ত্যাগ করিয়া যেমন ঘৌবনসীমার পদার্পন করিতে লাগিলেন, 
অমনই্‌ ভাহার হৃদয়েও পবিভ্রপ্রেমের ব্যাকুল উচ্ছাস প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। সে উচ্ছ্ণাসে সীতার আপন বলিতে যাহা! কিছু ছিল, 
সসম্তভই ভালিয়।. গেল) লীতা আপনাকে ছুলিয়া কেবল রামময়- 
- প্রাণ! ,হইয়াই জীবনধারণ করিতে লাগিলেন | . 
...  পর্শনমাত্রেই বিশুদ্বপ্বভাব বামচন্ত্রের নির্দল ভদক়্ে সীতার পনির 
মুকিত হইন্জাছিল। . রাম লবদে নে মূর্তি অন্তরের পুম্পময় নিহৃত 
দেশে বরণ করিয়া, রা ও শ্রীতির বহিত ধ্যান করিতেন।- যতই: 
নার অনুপম. “চরিত্রের গরিচয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, 
সাধ প্রতি রামচন্তের স্বাভাবিক অনুরাগ যেন শতগুণে বর্ধিত 
হইতে লাগিল '্লাধ সেই হুরবালার গায় 'দৌন্বর্ধযশালিনী নীতাকে 
তাহার দের আআঁরাধ্যা দেবতা। করিলেন; তিনি ফিস দিন লেই 
ক্কপাদী : নবযৌবনাকব বড়ই পক্ষপাতী হইতে লাগিলেন সীতার 








কৃতীয় অধ্যায় । ৫ ক 
বিষয় চস্কা কারলে তাহার হয় পবিভ্র হইয়া যাইত; অথব! হদয়- 
কুটারে সীতার স্থান ছিল বলিয়া রাম সযত্বে তাহা! নির্শল ও পরিচ্ছন্ন 
করিয়াছিলেন ! রাম বাল্যকাল হইতেই লোক হিতকর কার্ধ )সনৃহে 
দীক্ষিত হয়াছিলেন ? তিনি প্রজাপুজকে অতিশয় গেহমৃরিতে -জব- 
লোকন করিতেন, এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহাধের হিতসাধনে 
বন্ববান্'হইতেন। এই সফল কারণপরষ্পয়া তিনি পূর্ব হইতেই 
অতিশয় লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। বিবাহের পর হইতে রাম পয়োপ- 

. কারে যেন অধিকতর আনদ্দ অন্ুভধ করিতে লাগিলেন। শান্ত্রা- 
লোচনায় ত্রাহার অস্থরাগ যেন বর্ধিত হইয়! উঠিল, এবং. ধনুরিদ্যা- 
স্ুদীলনে উৎসাহাগ্সি ষেন শতগুণে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। 
রাম পিতামাতা! ও গুরুজনের প্রতি যেন অধিকতর কর্তব্যপরায়ণ 
টল দেবদ্ধিজগণের গ্রতি ধেন অধিকতয় ভক্তিমান হইলেন 
বং বয়স্তগণের মধ্যে যেন সমধিক ্কুর্তিও প্রীতি প্রকাশ করিতে 
জান রাম বুঝিতে লাগিলেন তাহার জীবন যেন কঠোর কর্তব্য- 
ময়; কিন্তসে কঠোরতায় কেমন কমনীয়ত! আছে ! তাহার জীবন 
যেন একটি মহৎ ব্রত, কিন্ত সে ব্রতোদঘাপনে কত দুখ:ও আনস্ম 
আছে! রাম তীহার জীবনের এই অভিনব পদ্িবর্তন অনুভব কর্ি- 
লেন, এবং সীভাদেবীই যে এই পরিবর্তনের একমাত্র. কারণ ভাছাও 
 শাইরপে হাম করিলেন? নীতা যে সাক্ষাসন্বন্ধে জামকে এই 
সমস্ত সৎ ও কর্তব্যকর্মের অহুঠানে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন তাহ 
নহে; কিন্ত রাঁম দেখিয়াছিলেন যে, একমাত্র দীতার বিদ্যমানতাই মধ্য. 
 সাসু্ঠানের যথেষ্ট কারণ? নীতার নিশ্বামে সৌরত ছুটিতে থাকে, 
তার বাক্যে অমৃত বর্ষণ হয, এবং সীতার (কোমলচরপশ্পর্শে মু 
ুমিও পুশ্পমরী ইয়া উঠে! লীতীকে ভালবাস! একটি,মহতী 
লাধনা) সত নীচবাসনা ও কুপ্রতৃতি ঘমন না! করিলে তাহাকে ভার 


বাসা মায় না, অথবা ভীহাকে একবার ভালবাসিতে পারিবে, সুর্ধ্যোন 
দয়ে তমোরাশির স্তায়, তাহার! আপনাআপমিই কোথায় অন্তহিত . 
.. হইয়া যার! ক্লাচ সীতার নির্মল আত্মার সহিত স্বক্ষীয় আত্মার 
.. দৃঢ় যোগ অনুভব করিলেন এবং বুঝিলেন যে, এ যোগ অনস্তকালের 
 স্স, কখনও কোনগ্রকারে বিচ্ছিন্ন হইবার নছে। 
 নবিবাহের পর রামের বাসের অন্ত এক গতর প্রাসাদ নির্দিষ্ট হইয়া- 
_ ছিল। রাম রাজকার্যাধিষয়ে পিতার সহায়তা এবং মাতৃগণের সেবা 
_ শুশ্রধ! করিয়া! সামান্ত অবসর পাইলেই সীতার আবাসে আসি উপ- 
স্থিত -হইতেন। তিনি প্রীতিবিশ্ষারিতলোচনে প্রিক্সতমা জানকীর 
' সহিত কত মনোহর গল্প করিতেন, কত সাধুপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত 
- করিতেন, সীতাকে কত নীতিগর্ভ শাস্তরোপদেশ শ্রবণ করাইতেন এবং 
. পাতিব্রত্যধর্্ব সম্বন্ধে তাহার সহিত কত দদালোচনাই করিতেন। 
_ লীতার কর্ণবগ্ল প্রামের সেই অমৃতময়ী বানী অতৃপ্তরূপে পান 
: করিত।. সীতাও কখন কখন রামের নিকট তাহার বাল্যজীবনের 
- ইতিহান কীর্তন করিতেন) খ্ষিগ্রণের মুখে তিনি কেমন আশ্রমের 
-বর্ঘনা। শুনিতেন, তাহার আশ্রমদর্শনলালসা! এখনও কেমন বলবতী ) 
_ এখনও নামের সহিত পুষ্পিত কাননসমূহে ভ্রমণ করিতে সীভার কত 
: ইচ্ছাহন্বঃ রাম কোন দিন আশ্রমপর্ধ্যটনের সমক্প দীতাকে কি 
: ঘর পূর্বক সমতিব্যাহারে লইয়া! যাইবেন 1. লরলা সীতা রামের নিকট 
এএইকপ ওর্থনা করিয়া তাহার আনন্ের কারণ হইতেন। রাও 
রি দেযপিবী জালদীয় বে সমান্বর ৪ তাহার হাতি 
টি থে: রি: আগত টি তিনি রি 
তেই স্বভাবতঃ রামের পক্ষপাতী, ও তাহার প্রতি ক্মতিশত অন্তু. . 
নি। রাম যেখানে বাইতেন, লক্ষণ হরুরধারণ পূর্বক সেখানে 







তাহার অনুসরণ করিতেন। লক্ষণ ব্যতীত রাঁমও অধিকক্ষণ কোথাও 
থাফিতেন না! এবং কোন কার্ধযই করিতেন না। লক্ষণ সীভাদেবীকে 
সমুচিত ভক্তি করিতেন এবং নুমিত্রা হইতে তাহাকে কখনও বিভিন্ন 
ভাবিতেন না। নীজানাত লক্ষ্মণকে রী বুন্ি: ভ্রাতার ভ্তায় গ্গে২. 
করিতেন। 
সীতা কৌশল্যা তি শ্বশ্রগণকে যার পর নাই তি করিডেন। 
তাহাদের সেবাশুশ্রযা করিতে পারিলে তীহার অন্তরে বিমল আন: 
নের সঞ্চার হইত। শ্বশ্রগণও সীতাকে কন্তাগেক্ষা সমধিক: মু 
করিতেন। সীতা স্বপুরালয়ে আসিরা অবধি একটা দিনও, জনক, 
ব্ননীর অভাব অন্ূভব করেন .নাই। বাস্তবিক সীতা সকলের 
এমনই প্রিষ্পাত্রী ছিলেন এবং তাহার অলৌকিক রূপ ও পবিভ্রতাতে 
গৃছের এমনই অপূর্ব .শ্রীহইত, যে আলোক ব্যতীত গৃহ.যেষন 
অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ বীর অভাবে রি টি রসিদ 
শৃন্ত বোধ হইত। 
এইরূপ বৎসরের পর বসর অতিবাহিত হইতে নাল 1 কালের | 
অবিশ্রান্ত গতিতে দেখিতে দেখিতে -লীতার বিবাহের পর দ্বাদগ.. 
বৎসর অতীত হইয়া গেল। সীতাদ্েবী এখন আর: সেই কচিৎ 
চাগল্যসয়ী, কচি গাস্তীধ্যশালিনী বাপিক! নছেন; নবযৌবনসমা- 
গমে লল্জান্পর্শে তাহার যের্প শোভা হইত, সে শোতাও এখন আর 
নাই। তিনি এখন যৌবননীমার অন্তর্বন্তিনী ; কিন্ত বাণিকাবক্নসৈর 
সেই সরলতা ও পবিভ্রতা তাহার মুখমগুলে তেমনই: প্রদীপ্ত রহি+ 
য়ছে। সৌনর্যে চাঞ্চল্যের বেশমাত্র নাই বিছযা্তা যেন স্থিয় 9 
গম্ভীর ভাব অবলখ্বন করিয়াছে! এই গান্তীধ্যহেতু সীতাদেৰী লাধা- 
রণের ছৃিরীক্ষ্া হইয়াছিলেন | : সহ্ম! তাহাকে দেস্জিলে মনে: 
ভীতিমিশরিত বিস্ময়ের আবির্ভাব হইত.।.. কিন্ত বাহায়া, নিয়ত কার 


গবি চরিত্রের মংস্পর্শে আঁসিতেন, তাহারা তাহার দেবহদয়ের 
- পরিচয় পাইয়া তক্তি ও আননরসে আপ্লুত হইতেন। মহাবাহ 
.. ক্লামচন্ত্র জানকীর প্রতি উত্তরোত্তর শ্রদ্ধাবান্‌ হইতে লাগিলেন ; 
.. উতর প্রেম ও প্রীতি পরিবপ্ধিত হইয়া! উভয়ে অভিনয় হইলেন। 
রাম জানকীর অভিপ্রায় যেমন স্পষ্টই জানিতেন, সুরূপা জানকীও 
_নেইয়প অপেক্ষার্কৃত বিশেষরূপে রামের অভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন। 
এইকপে হ্থথে ও সম্ভোষে তাহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছিল, 
 উঞ্রমন সময়ে তাহাদের নীযরিছিদ একটা নুতন অঙ্কের হুত্রপাত 
১ হা 
... মহারাজ দশরথ বৃদ্ধবয়সে রামলক্মণ প্রভৃতি চারিটি পুত্ররদ্ব 
. লাভ ধরিয়াছিধেন। তিনি চারিটি পুত্রকেই যথেষ্ট স্গেহ করিতেন। 
পুত্রেরাও সকলেই সুশীল সঙ্চরিজর ও পিতার প্রতি সমান ভক্তিমান্‌ 
_ ছিলেন। কিন্তু তারাগণের মধ্যে চক্রের যেমন শোভা! হয়, সেইনপ : 
: শ্রাতৃগণের মধ্যে রামই অতিশয় শোভা পাইতেন। তিনি যেমন প্রিয় 
দর্শন ও মিষ্ভাষী ছিলেন,সেইরপ সতাব্রত ও পরাক্রমশীলীও ছিলেন? 
শাস্ত্রে ও শন্তরবিদ্যায় ভাহার খেরূপ পারদর্শিতা ছিল, সেইরূপ বিনয় 
. ও ঙ্গমাও তাহার চিত্রের প্রধান অলঙ্কার হইয়াছিল। তিনি এক- 
দিকে প্রবাকুলের ছিতসাধনে যেমন সর্বদাই রত থাকিতেন, সেইরূপ 
 অশিষ্ট ও দ্ডার্হের সঙ্গুচিত দণ্বিধান করিয়া স্তায়ের মরধ্যাদাও রক্ষা 
করিতেন । ভিনি যেমন প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনের বিবিধ উপায় 
_ সপাররূপে অবগত ছিলেন, মেইয়প সর্কাবিষয়ে ধর্শকেই অরযু্ত 
* স্পিডে প্রাগগণে চেষ্টা করিতেন । রাম নৃপতিছ্র্ণভ এই ধ 
সর্কোৎরট খে, অনন্কৃত হইয়! গ্রন্কতিবর্গের এবং বিশেষতঃ 
দেবের, অতিশয় শ্রিয়ভাঙ্জম হইয়। গড়িলেন। বাপ্তবিক, টা | 
নন বৃমহারাদ শর অগেক্গাও রাদের প্রতি সমধিক অনুরাগ 





প্রদর্শন করিতে. লাগিল! এদিকে মহারাজও প্রি্তম রামচন্রকে 
ঈদৃশ লোকপ্রিয় .দেখিক়| যনে মনে অতিশয় আননিত হইপেন। 
ার্ধক্যপ্রযুক্ত তিনি আর পূর্ববৎ দ্াজ্যপালনে সক্ষম ছিলেন না, 
স্থতরাং লোঁকাভিরাম রামচন্্রকেই যৌবয়াজ্যে অভিষিক্ত 'করিয়া 
বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এতছদেশে তিনি 
অনতিবিলম্বে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কোশল রাজ্যের নাল! 
নগর ও জনপদ হইতে অধীন রাজ! সামস্ত ও অন্তান্ত প্রধান 
ব্যক্তিগণকে আহ্বান করাইলেন এবং মর্ধ্যাদামুসারে তাহাদিগকে 
বাসগৃহ ও নানাপ্রকার আভরণ প্রদান করিলেন। 

.. পুর্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ গ্রবলগ্রতাপাহিত হইলেও প্রজা- এ 
রঞরনবৃত্তি তাহাদের অন্তরে বড়ই বলবতী ছিল। প্রজ্কাপুজ রাজগণকে : 
দেবতুল্য জ্ঞান ও পুজা করিত? আর তাহারাও কদাপি ধথেচ্ছাচারী 
হুইতেন না। তাহার! সুদক্ষ সচিববর্গের পরামর্শ না লইয়া কোন 
কার্্যই করিতেন না) এবং রাজ্যসন্বন্ধীর গুরুতর কর্তব্যবিষয়ে রাজ্যন্থ 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণেরও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এই আহত 
ব্ক্তিগণ স্বাধীনভাবে আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতেন এবং রাজ” 
তয়ে ভীত হইয়া কখন কোনও আন্তায় কার্যের পোঘকতা৷ করিতেন 
না। রাজ্রগণকেও ইঠাদের যতামতের উপর শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া চলিতে 
হইত। মহারাজ দশরথ রামচজ্জকে যৌবরাদ্গ্যে অভিষিক্ত করিবার 
অন্িলাষে এই প্রাচীন প্রধানথসারেই হ্বরাজাস্থ শরধান প্রধান রযন্ি-. 
গণকে ক্যাহ্বান করাইয়া সকলের নহি সাভাভবনে রা 
হইলেন। ১... 
লিন যন ডল পরি না | 
“রাজ গভীরশ্বরে চতুর্দিক্‌ প্রতিধ্বনিত হরিস্সা পায়িযদধর্নকে আমরণ 
 ভাহানের তিমিনে: বরণ পক রা বসা ীর্তন 


২৮10100 মীতা। 
করিতে লাগিলেন । দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছেন ) তিনি রাজ্যের কল্যাপ- 
কামনার শরীরক্ষয় করিয়া! বছসংখ্যক বৎসর রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন 
_. করিয়াছেন; এক্ষণে তিনি হোস্টপুত্র রামচন্ত্রের হস্তে রাজ্যতার অর্পণ 
_ করিয়! নিশ্চি্তমনে অবসর গ্রহণের অভিলাধী হইয়াছেন। রামচ্্র 
এই গুরুভারবহনের উপযুক্ত কি না, অথব1 তদপেক্ষা। কেহ শ্রেষ্ঠতর 
আছেন কি না এতৎসম্বন্ধে দশরথ সকলের অভিমত জিজ্ঞাসা 
করিলেন। | 
. দশরথ রামকে. যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিরাছেন 
এই সংবাদ শ্রবণমান্রেই সভামধ্যে এক তুমুল হর্যধবনি সমুখিত হইল। 
তৎক্ষণাৎ সকলে সমস্বরে প্রামচন্ত্রকেই রাজ্যভার প্রদত্ত হউক” এই 
ক্ষথা "মহারাজের নিকট নিবেদন করিলেন, এবং দ্শরথের সমক্ষে 
রামের অশেষ গুণকীর্তন করিয়। তাহাকেই যৌবরাজ্যে নির্ববাচিত 

করিবার বথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করিলেন । 
ভখন রাজা দশরথ পারিষদবর্গ ও প্রজাসাধারণের বাকো প্রীত 
হই! তদ্দণ্ডেই রামের রাজ্যাভিষেকবার্তা বিষোধিত করিয়া 
দিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা তাহ! শ্রবণ করি হর্ষোল্লাসে নিমগ্ন 
. হইল। অযোধ্যানগরী উৎসবতরজে ভাসমান হইল। সর্বজনপ্রির 
 রামচন্ত্রের জয়ধ্বনিতে দিগ্মগুল পরিপূর্ণ হইক্না গেল। গৃছমাল! 
 সুধাধৌত ও গৃহচুড়ে বিচিত্র বর্ণের ধ্বন্পপতাকাসকল উড্ডীন হইতে 
লান্বিল। কেহ কেছ বহমূলয বসনভূষণ পরিধান করিয়া, কেছ নৃত্যা- 
শীতে নিমগ্ন হুইয়৷ এবং কেহ কেহ ব৷ দরিদ্রগণের মধ্যে ধনর্ব 
বিতরণ করিয়া ম্ব শ্ব বদরের আনন্দোচ্ছদাস প্রকটিত করিতে 
লাগিল চু্দিকেই  আনন্দচিক রিরাজিত, কোথাও নিরাননোর 
ছায়ামান দৃষ্টিগোচর হইল ন1। মহারাজ -শ্বশরথের আদেশে 
্বাপথমকল পরি্বত্ত ও সুসজ্জিত হইল. খং অভিযেকোপযোগী 





তৃতীয় অধ্যায় । ২৯. 
সামগ্রীসকল সংগৃহীত হইতে লাগিল। কুলপুরোহিত মহধি বশিষ্ঠ 
গুতক্ষণে রামচন্ত্রের অধিবাসোচিত সমন্ত ক্রিয়া সমাপন করিলেন। 
সীতাদদেবী স্ামীর সহিত ঈশ্বরোপাসনায় প্রায় সমস্ত নিশা যাপন 
“করিলেন এবং উভয়ে গ্রশাস্তচিত্তে আপনাদের গুরুভার বহনের নিশিত্ব ৃ 

্রস্তত হইতে লাগিলেন। 
: লীতাদেবী রাজবধূর পদ হইতে রাছসিবী পদে রী হু | 
তেছেন এই চিস্তায় কি তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন? সামান্তা 
নারীর স্তায় সীতার প্রক্কৃতি ছিল না। আত্মসম্নান ও পদগৌরবের 
কথা একটাবারও সীতার মনে সমুদ্দিত হয় নাই। (শীত আপনাঙ্গ 
বিষয় কিছুই ভাবিতেন না। পতির সুখ ও মঙ্গলচিত্তা ব্যতীত অন্ট 
কোন চিস্তাতে তাহার আনন হইত না, বরং সেরূপ চিন্তাকে প্রশ্রয় 
দেওয়। তিনি পাপ মনে করিতেন। নীতা “আমিত্ব* ও “আঁপনত্ব” 
বিনষ্ট করিয়াছিলেন এবং কেবলমান্র, স্বামীর জন্যই জীবনধারধ 
করিতেন। স্বামীর প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া সীতা আপনার 
স্বাতস্্য হারাইয়াছিলেন? সুতরাং স্বামীতে ও তাহাতে আর কোন 
বিভিন্নতা ছিল না। এই নিমিত্ত পতির সুখ ও আনন্দে সীতা আন- 
দিত হইতেন এবং পতির ছুঃখ ও বিপদে সীতা ভিয়মান হইতেন।. 
আজ সীতা রাজমহিষী হইবেন বলিয়া তাহার মনে বিশেষ কোন 
উল্লাস নাই, আর কাল যদি স্বামীর সহিত বাক্সাত্রষ্ট হুইল তিনি 
পথের ভিখারিনী হন, তাহাতেই কি নিজের জন্ত তাহার কোন'কষ্ট রি 
হইবে? তবে ইছা! মত্য বটে যে, স্বামীর মনোগত ভাবের সহিত্ত 
ভাহারও মনোগত ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই নিমিত্ত রামৈক্স .. 
হৃদয়ে যখন যে ভাব তরঙ্গায়িত হইত, লীতার হৃদয়েও তখন সে ৃ 
ভাবের উচ্ছাস বহিত। আজ হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা প্রেসমর 
জীবিতনাথ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া গ্রজাপালদরতে দীক্ষিত হইবেন, 









৩৪ | নীতা । 


এই চিস্তায় সীতার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছিল, রাজমহিধী 
হইবেন বলিয়! সীতার কিছুমাত্র আনন্দ হয় নাই। সীতার চরিত্রগত 
এই বিশেষত্বটি স্মরণ রাখিলে, সীতার মাহাস্ম্য বুঝিতে বড় বিলম্ব 
হয় না। 

রাত্রি প্রভাত হইতেছিল। এই শুভদিনে রামচন্দ্র রাজ্যপদ্দে 
অভিষিক্ত হইবেন। স্মুষুপ্তা নগরী এতক্ষণ মৃতের ন্যায় নিষ্পন্দ 
ও নিশ্চেষ্ট ছিল, ক্রমে ক্রমে যেন তাহাতে জীবনী শক্তির সঞ্চার হইতে 
লাগিল। বিহঙ্গমকুল মঙ্গলময় কোলাহল করিয়া উঠিল । ব্রাঙ্গ- 
মুহূর্তে ঈশ্বরপরায়ণ সাধুমহাত্মাগণের ক হইতে স্তুতি গান নিঃস্থত 
হইয়! বামুমণ্ডল বিকম্পিত করিল। জনসাধারণ ধীরে ধীরে নিদ্রা 
পরিত্যাগ করিয়া পূর্বদিনের আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করিল। 
কল্লোলমর় সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছাসের ন্যায় আবার সেই মহানগরী হইতে 
হর্বকোলাহল সমুখিত হইতে লাগিল। বন্দিগণ রামচন্ত্রের স্ততিগান 
আরম্ভ করিল। দম্পতীষুগ্রল সমস্তনিশ। ঈশ্বরপূজায় অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন; প্রভাতে শুচি ও নির্লচিত্ত হইয়া প্রশাস্তমনে তাহার! 
রাজ্যাভিষেকের নির্দিষ্টকাঁল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুমন্ত 
আপিয়! রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন, এবং মহারাজ তাহাকে 
স্মরণ করিয়াছেন এই কথ! নিবেদন করিয় দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। 


তুর ধ্যায়। 


সপ ডগ 


সংসারে এক জাতীয় লোক এমন ধন্ত গ্রক্কতি লইয়া জন্গ্রহণ 
করে যে তাহা চিন্তা করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। তাহাদিগকে মন 
দৃষ্টান্ত বারা কখন অমৎ করিতে হয় না, তাহার! স্থভাবতই অসৎ। 
যেখানে যাহ! কিছু কুৎসিৎ ও ্বণ্য আছে, তন্দারাই তাহারা আগ- 
নাদের প্রকৃতি পুষ্ট করিয়া থাকে; যধবস্ত দিলে তাহারা তাহা! দুরে, 
নিক্ষেপ করিয়া দেয়, অথবা আপনাদের দুষিত নিশ্বাসবাছু ্বার! তাহায় 
দৌনর্ধ্য ও পবিত্রতা নষ্ট করে। এই প্রকৃতির লোকে সৌনর্ঘ্য ও 
পবিত্রতার একাত্ত বিয়োধী। সৌনরধ্য তাহারা দেখিতে পায় না, 
পবিভ্রতা! তাহারা বুঝিতে পারে না ) তাহারা চতুর্দিকে কেবল আপ 
নাদের আবিল হ্বদয়েরই প্রতিবিষ্ব দেখিতে পায়। পরের সুখ ও. 
আনন্দ দেখিলে ঈর্ধানল তাহাদের হায়ে প্রজলিত হয়, নিফলক্ক 
সাধুতা দেখিলে তাহারা আপনাদের কলুষিত কর্পনা বাবা তাহ! 
কলঙ্কিত করে, এবং জগতে অসাধুডা ও গাপে্স রাজ্য বৃদ্ধি হইতে 
দেখিলে তাহাদের বিকট উল্লাসের আর সীম! থাকে না। কেহ 
'অপকার ন! করিলেও তাহার! তাহার অপকার কয়ে এবং স্বার্থসিদ্ধির 
ব্যাঘাত ঘটলে পরের সুখ দুঃখের প্রতি কদাচ দৃষ্টিপাত করেনা) 
ংক্ষেগে বলিতে গেলে, এই গ্রন্কতির লোকের! মামবমমাজজের.. 
কলক্কন্বরূপ এবং ইহাদের দ্বারাই মানবের ডি অকল্যাণ রনি ৮ 
হইয়। থাকে। 
মন্থরা, এই জঘন্ত প্রকৃতির রমণী। থর কুজা ও দা, হাহ 
দেখিতে অতিশয় কুরূপা। বালীকি তাহার অন্তরের পলিচর দিবার. 


০০ সীতা। ;. 

অনতই ধেন তাহাকে অতিশয় কুৎসিত বলিয়া বরণনা করিয়াছেন। 
এই কুজ। মহিবী-কৈকেরীর পরিচারিকা; কৈকেরী পিত্রালয় হইতে 
ইহাকে সঙ্গে লইপনা আসিয়াছিলেন, স্থতরাং মন্থর! কৈকেয়ীর বড়ই 
শুভাকাজ্ষিণী। কৈকেয়ী যে উপায় অবলঙ্বন করিলে, মহারাজের 
প্রিক্নপাত্রী হইতে পারেন, মন্থর! তাহাকে সে উপদেশ প্রদান করিত। 
কৈকেম়ী রাজকন্তা, সুতরাং তাহাকে হ্বভাবতই উন্নতমনা মনে কর! 
অসঙ্গত নহে। বাস্তবিক তিনি অতিশয় উচ্চগ্রক্কতির নারী না হইলেও, 
নারীসাধারণের অপেক্ষা 'কোন মতেই নিক্ষ্টতর ছিলেন না। তিনি 
নীচতাকে ত্বশ করিতেন, কিন্তু তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না। 
.. স্বয়ং সদসৎ বিষয়ের বিচার করিয়া তিনি কখন কোনও কার্ধেযর 
- অঙষ্ঠান করিতে পারিতেন না|) এই নিমিত্ত তিনি মন্থরার উপদেশের 
... উপর অতিশয় নির্ভর করিতেন এবং সর্ববিষয়ে তাহার কুটবুদ্ধি 
.. স্কারাই আপনাকে পরিচালিত হইতে দিতেন। কৈকেরীর ইহাতে 
“কোন উপকার না হইয়া বরং অপকারই অধিক হইয়াছিল। সে 
যাহ! হউক, এই. মন্থর! অতিশর বুদ্ধিশাঁলিনী ; তাহার বুদ্ধি দূর- 
্িনী ও ুম্্গামিনী। কৈকেরী আপনার মঙ্গলাম্লের কথা 
বড় চিত্ত! করিতেন না) কিন্তু মস্রার প্ররোচনাতেই যুবতী মহিষী 


_. সৃদ্ধমহারাজকে আপনার করাম্ত্ত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, দশরথ 


_ ম্বন্তান্ত মহিষী অপেক্ষ। কৈকেয়ীর প্রতিই সমধিক . অনুরাগ প্রকাশ 
. করিতেন। কৌশল্যা তাহার মান্ত! ছিলেন বটে, কিন্ত কৈকেযীই 
| ভার রিমা মহ্বী। 

অহিষীগণ অস্তর্বরী হইলে মন্থরার মনে একটা গুরুতর আশঙ্কা 
উপস্থিত হইয়াছিল। কৈকেন্ীর পুত্র সর্বাগ্রে সঞ্জাত ন! হইন্া 
অন্ত কোন মহিবীর পুত্র জস্মিলে কৈকেরী ক্লাজমাতা হইবার কোন 
সন্তাবদা থাকিবে না! সস্রার যাহা! আশঙ্কা, হুর্ভাগযক্রমে তাহাই 
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ঘটা গেল। ভরত অগ্মন্ুক্রমে রাজার দ্বিতীয় পুর হইলেন । 
কৈকেমী হুশীল পুত্র .লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, মন্থরার, 
স্তায় দূরদর্শননিবন্ধন সে আননাসস্তোগে কিছুমাত্র বঞ্চিত হন নাই। 
তিনি মহারাজের অন্যান্য পুত্রগণকেও নিজ পুের ন্যায় যথেষ্ট শ্নেই 
করিতেন, বিশেষতঃ রামের সাধুতা। সত্যপরাযণতা ও ভ্রাতৃবৎললতা 
দেখিয়া তাহার গুণের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। রাম যখন সর্বজনপ্রিক় 
ছিলেন, তখন কৈকের়ীর প্নেহভাজন হইবেন না কেম? এ পর্যস্ত 
রামের প্রতি কৈকেযীর মনে কোন বিরুদ্ধতাবই উৎপন্ন হয় নাই। 
হষ্টা মস্থুর৷ হলাহল উদগীরণ করিয়া এখনও কৈকেরীর সরল মন 
বিষাক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। মন্থর! বুদ্ধিমতী, তাই সুযোগের 
প্রতীক্ষা করিতেছিল'এমন সময়ে দৈবক্রমে সেই সুযোগ আসিরা উপন 
স্থিত হইল। 

রামের রাজ্যাভিষেকবার্তী প্রচারিত হুইবামাত্র, অযোধ্যানগরী 
হুইতে এক মহান্‌ উৎসবকোলাহল সমুখিত হইয়াছিল। মন্থর! সেই 
কোলাহলের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত এক উচ্চ প্রাসাদশিখরে 
আরোহণ করিল, এবং চতুর্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিতে পাইল.. 
ষে, গৃহে গৃহে ধ্বজপতাকাসকল উদ্ভঠীন হইতেছে; রাজপথদকল 
পরিষ্কত জলসিক্ত ও পুষ্পমালায় সমলঙ্কৃত হুইয়াছে; নগরীকে 
আলোকমালায় সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত পথের উভয়পার্খে বৃক্ষাকার 
আলোকন্তস্তসকল সংস্থাপিত হইয়াছে; দেবগৃহ সকল হুধাধবলিষ্ 
হইতেছে এবং নাগরিকের! বিচিত্র বস্ত্র মাল্য ও অলঙ্কার ধারণ করিয়া 
মহোল্লাসে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে । মন্থর! এক ধাত্রীকে সম্মুখে, - 
দেখিয়া ব্যগ্রভাবে তাহাকে এই উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। 

ধাতরী মন্থরাকে প্রক্কৃত সংবাদ জ্ঞাপন করিল। পরদিন প্রভাতে... 
য়াম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই সংবাদ শ্রবণঘাত্র কুজার আশা- 


৩৪ সীতা) 
প্রদীপ নির্বাপোনুখ হইল। এতদিনে কৌশল্যাকুষার রামচন্্র তবে 
সভ্যসত্যই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিলেন, এতদিনে তবে 
. কৈফেছীর দৌভাগারবি অন্তমিত হইতে চলিল ৪ রাজকুমার ভরতের 
ভাগ্যে পরাধীনতাই নির্দিষ্ট হইল। কুজার ক্ষুদ্র হদয়রাজ্যে এক 
তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হুইল, চিস্তার ঘাত প্রতিঘাতে ছৃষ্ট৷ অবসন্ন হইয়া 
পড়িল। তাহার চক্ষে ভরত ও কৈকেয়ীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারমর় 
বোধ হইল। রাত্রি প্রভাত হইলেই রাম বাজা হইবেন) রাম রাজ- 
. দিংছাসনে একবার আরোহণ করিপপে, আর কেহ কি তাহাকে তাহ! 
হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হইবে? ভবে কি ভরতের আর কোন 
উপায় নাই ? সহস! বৃদ্ধ! স্থির হইল, সহসা! তাহার কুটিল চক্ষু সমুজ্জল 
ও মুখমণ্ডল প্রদন্ন হইল, বোধ হুইল যেন.সে অন্ধকার মধ্যে আলোক 
দেখিয়াছে, নৈরান্তের মধ্যে আশ! পাইয়াছে! কুজা আর কালবিলম্ব 
মা করিয়া ত্বরিতপদ্দে অস্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। 
_. মন্থর! কৈকেরীর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই বলিল “কৈকেযি, তুমি 
নিজ জুখ ও সৌভাগ্যচিস্তাতেই নিমগ্ন আছ) তোমার গৃহের বহির্ভাগে 
থে সকল গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহার কি কোন সংবাদ 
রাখ? তুমি আপনাকে রাজার প্রি্নতম। মহিষী মনে করিয়াই সর্বদা 
গর্ব করিক্। খাক, কিন্ত এতদিনে তোমার সে স্থথস্বপ্ন ভাঙ্গিবার উপ- 
ক্রম হইয়াছে” কৈকেরী মন্থরার ব্যঙ্স্চক এই অভিনব বাক্যগুণি 
শ্রবণ করিয়া! তাহাকে সমস্ত রহস্তই প্রকাশ করিতে বলিলেন। মস্ত. 
রান্ন' মুখে প্লামের 'রাজ্যাভিষেকবার্তী শ্রবণ করিয়। সরলহদয়া 
একৈকেরী হর্ষে মুহ্মান হইলেন; তিনি গ্রীতিভরে তৎক্ষণাৎ নিজ অঙ্গ . 
_ ছুইভে এক বহুমূল্য ভূষণ উন্মোচন করিয়া মন্থরাকে পারিভোধিক 
-. প্রদান করিযোন। স্থৃলবুদ্ধি কৈকেন্ীর এই অপ্রত্যাশিত আচরণ দর্শন 
 কষরিয়া। সুর! ক্ষোতে ও রোষে ভীষণমূর্তি ধারণ করিল। কিছ্বরী 
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কৈকেরীপ্রদত্ত ভূষপথণড দুরে নিক্ষেপ করিয়া মহিষীর মনদবুদ্ধির যথেষ্ট 
নিন্দা করিল। মন্থর! তাহাকে বুধাইয়! বলিল যে, রাম রাজ্যেম্বর হইলে 
তাহার ইষ্ট ন। হইয়া বরং অনিষ্টই অধিক হইবে, ভরত রামের অধীন 
হইয়া! ভৃত্যের ন্যায় রাজ্যে অবস্থান করিবেন, এবং কৈকের়ীফেও 
অতঃপর কৌশল্যা ও সীতার মনম্তপ্টি করিয়া! জীবন যাপন করিতে 
হুইবে। অভএব মহিষী যদি আপনার মঙ্গলকামন! করেন, তাহা হইলে 
রাম যাহাতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত না হইয়া ভরতই তৎপদে প্রতিঠিত 
হইতে পারেন, তিনি তাহারই উপায়বিধান করিতে প্রাণপণে বন্ব 
করুন। কৈকেয়ী রামের প্রতি নেহবশতঃ কুজার দ্বণিত প্রস্তাবে 
প্রথমে যথেষ্ট অশ্রদ্ধা ও অনাদর প্রকাঁশ করিলেন, কিন্তু পরিশেষে 
মন্থরার প্রবল যুক্তিবলে তাহার সাধুভাব ও সাধুচিস্তা কোথায় তিরো- 
 ছিত হইয়া! গেল। অসাধুদর্শিনী কুজা মহিধীকে আপনার দুরভিষন্ধিরই 
অনুবর্তিনী করিল; মহিষীও স্বীয় উদ্দেহ্বাসাধনে দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হইলেন। 
মুহূর্তমধ্যে হ্বর্ণলত। কালভূজঙ্গীরূপে পরিণত হইয়া! গেল। 
কৈফেয়ী কহিলেন পমন্থরে, তুমি আমার গুতাকাজ্কিণী ? উপস্থিত 
বিপদ হইতে যেরূপে মুক্ত হইতে পারি, ভুমিই তাহার উপায় বিধান 
কর। মহারাজ আমার পুত্র ভরতকে রাজা ন! করিয়া যদি রামকেই 
রাজ্যভার প্রদান করেন, তাহা হইলে শপথ করিতেছি, আমি আর 
এ জীবন রাখিব না!” মন্থর কৈকেয়ীর বাক্যে মনে মনে তুই হইয়া 
বলিল “মহিষি, তুমিই ইহার সম্যক উপায় অবগত আছ) কিন্ত বোধ 
হইতেছে তুমি তাহা বিশ্বৃত হইয়াছ। বহুকাল হইল, মহারাজ সন্বর- 
নাম! এক অস্থরের সহিন্ত যুদ্ধ করিয়া! ক্ষতবিক্ষতা্গ হইয়াছিলেন,) 
তুমিই যুদ্থলে উপস্থিত থাকি! সবিশেষ যন 8 শুপ্াষা্ারা তাহাকে 
হুস্থ করিয়াছিলে। মহারাজ. তোমা প্রতি সন্তষ্ট হইয়া! তৎকালে 
তোমাকে ছুইটি অভিলধিত বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া 


৩৬. .. সীতা 
ছিলেন। কিন্তু তুমি তখন নেবর ছুইটি-চাহিয়া লও নাই, যখন 
আরস্যক হইবে তখনই চাহিয়া লইধে বলিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি 
মহারাজের নিকট সেই বরের উল্লেখ করিক্া প্রথমবরে রামের চতুদ্দশ 
বৎসর বনবাস, এবং দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যান্িষেক প্রার্থনা কর। 
রাম অতিশয় লোকপ্রিয় ইহা সত্য বটে? কিন্ত বুদ্ধিমান ভরত চতুর্দাশ 
বর্ষের মধ্যে প্রজাগণকে আপনার বশতাপন্ন করিতে সঘর্থ হইবেন 
সন্দেহ নাই। অতএব তুমি এই মুহূর্তেই ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্বক 
_ অশ্রঙ্জলে ধরাতল অভিষিক্ত কর। মহারাজ নিশ্চয়ই তোমাকে 
দেখিতে আসিবেন। .সেই সময়ে কৌশলক্রমে তাহাকে সত্যপাশে 
বদ্ধ করিয়া! বর প্রার্থনা করিবে; ইহাতে অবশ্তই তোমার ইষ্টসাধন 
হইবে ।” মন্থরার এই পরামর্শ শ্রবপপূর্ব্বক কৈকেয়ী আহ্লাদে গদগদ- 
চিত্ত হইলেন, এবং তাহার গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়। কৃতজ্ঞহদয়ে 
_ তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন ও বহু ধনরত্ব প্রদান করিলেন। 
রাজ! দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের অনুমতি প্রদান পূর্বক হষ্টমনে 
. অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সর্কাগ্রে কৈকেয়ীকে এই আননদ- 
সমাচার জ্ঞাপন করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাহাকে গৃহে দেখিতে 
না পাইয়। কিঞিৎ বিম্মিত হইলেন । রাজ্জী ক্রোধাগারে প্রবেশ 
করিয়াছেন প্রত্তিহারীর মুখে এই কথ! শ্রবণ পূর্ব্বক দশরথ চিন্তাকুল- 
মনে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সত্যসত্যই কৈকেম়ী মলিন 
বসন পরিধান পৃর্বক ধুলিশয্যাপ্ন শয়ান। আছেন এবং অশ্রজলে ধরাতল 
অভিষিক্ত করিতেছেন। প্রিয়তম! মহিষীর এই অনস্ভাবিত অবস্থা 
দরশনে মহারাজ অতিশয় বিছলিত হইলেন। : তিনি শ্েহপুর্ণ সমধুর 
_ বাক্যে কৈকেযীর ক্রেস্ধর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু অভি- 
খানিনী স্বামীর প্রশ্নের কোন উত্তরই প্রদান করিলেন না। মহিষীর 
শরীর কি অনুস্থ হইয়াছে, কেহ কি তাহার অবমাননা করিয়াছে, 


চতুর্থ অধ্যায় । হি 
অথবা তাহার প্রতি কি কোন কর্তব্যের টি হইয়াছে? রাজা ব্যাকুল 
ভাবে বারদ্বার এইরূপ প্রশ্ন করিলেও কৈকেরী নিরুত্বর রহিলেন.। 
কিয়ৎক্ষণপরে তিনি বান্পাকুললোচনে গদগদত্বরে বলিতে লাগিলেন 
“নরনাথ, আমার শরীর অসুস্থ হয় নাই, আমাকে কেহ অবস্তা করে 
নাই এবং আমার প্রতি বিশেষ কোন কর্তব্যেরও ক্রুটি হয় নাই; কিন্তু 
তোমার কাছে আমার কোন প্রার্থন। আছে, তুমি যদ তাহা! পুর্ণ 
করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা 'হইলে আমার .মনোমালিন্ত দূরীভূত 
হইতে পারে, অন্তথা আম তোমার সমক্ষেই এই প্রাণ বিসর্জন করিব” 
রাজা মহিষীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সহাস্তবদনে শপথ করিয়া তাহার 
প্রার্থন৷ পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন । ন্ুচতুরা কৈকেয়ীও অবসর 
বুঝিয়। সত্যব্রত রাজাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিলেন এবং হিতো্ষিনী 
মন্থরার উপদেশক্রমে যে বিষ উদগীরণ করিলেন, তাহাতে কির়ৎকাল 
মধ্যে সেই বিশাল: রাজসংসার জর্জরিত হইয়া শ্মশানতুল্য ভীষণ, 
আকার ধারণ কাঁরল।. এ 
কৈকেম্ী সম্বরধুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া! কহিলেন “রাজন্‌, 
তুমি তৎকালে আমার শুশ্রধায় গ্রীত হইয়া আমায় ছুইটি বর দিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে ; আমি তখন বর প্রার্থনা করি নাই, উপযুক্ত 
দময়ে প্রার্থনা করিব বলিয়াছিলাম, অদ্য তাহা প্রার্থনা করিতেছি। 
প্রথম বরে কল্যই তুমি রামচন্দ্রকে চতুদশবর্ষ দণডকারণ্যে নির্বাসিত 
কর, আর দ্বিতীয় বরে রামের পাঁরবর্তে আমার পুত্র প্রাণাধিক 
ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। তুমি আপনার পুর্বাপ্রতিজ্ঞা 
পালন করিয়! সত্যের মরধ্যাদা রক্ষা কর, এক্ষণে তোমার নিকট ০ . 
ইহাই প্রার্থনা” | 
কৈকেয়ীর এই নিদ্দারুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া দশরথ বজ্জাছুত রর 
মথবা তৃতাবিষ্টের গ্তায় মহুদা নিশ্টে্ট হইলেন। তাহার মুখমওল। 


বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি জাগ্রত আছেন কি স্বপ্ন দেখিতেছেন তাহা : 
বুঝিতে পারিলেন না। ক্ষোভে ও.রোষে তাঁহার বাক্‌শক্ষি রুদ্ধ এবং 
অশ্রজলে গণুস্থল প্লাবিত হইল। তিনি বহক্ষণের পর সুদীর্ঘ নিশ্বাস 
_ পরিত্যাগ করিয়। কৈকেয়ীকে যারপরনাই ভত্পনা করিতে লাগি” 
লেন; তিনি স্বর্ণলভাত্রমে সেই তূজ্ঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াছেন ; 
_ ক্কাম সেই পাপীয়দীর কি অপরাধ করিয়াছেন ? রাম যে আপন 
জননী অপেক্ষাও সেই ছুর্কৃত্তাকে সমধিক তক্তিপ্রদর্শন করিরা 
খীঁকেন। রামনির্বাসনরূপ অমঙ্গল বাক্য উচ্চারণ করিতে কৈকেয়ীর 
পাপরসন1 শতধা বিদীর্ঘ হইল না কেন? রাম ব্যতীত দশরথ যে 
ুহূর্তমাত্রও জীবিত থাকিবেন না! কৈকেযী প্রসন্ন হউন, কৈকেরী 
ঝন্ত কোন বর প্রার্থনা করুন, রাজ! তাহা পূর্ণ করিবেন। 

... স্ত্রীজাতি স্বভাবতই কক্ষণাময়ী। তাহাদের হদয়ক্ষেত্র উচ্চতাবের 
জীলাতূমি, ধর্মলে বলবতী হুইলে তাহাদিগকে মৃত্তিময়ী পবিত্রতা 
বল! যাইতে পারে। নিঃস্বার্থতাই তাহাদের চরিত্রের প্রধান অঙ্গ। 
কিন্ত এই নারীজাতি যখন নীচবাঁসনা ও অধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হয়, 
তখন তাহারা অসাধ্যের সাধন এবং ছুকর্ম্েরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, 
সংসারে অশান্তি অপবিভ্রতা ও অনর্থ আনয়ন করে এবং হৃদয়ে 
কোমলতার পরিবর্তে কঠোরতা, দয়ার পরিবর্তে নির্দিয়ত! ও নিঃস্বার্থ 
তার পরিবর্তে স্বার্থপন্নতা পোষণ করে। ,কৈকেয়ী জঘন্য শ্বার্থপরতার 
'অন্তুধর্তিনী হইয়া বিমূড় রাঁজার বিলাপ ও ভতপনাবাক্যে কর্ণপাত. 
করিলেন ন1। রাজার অবস্থা দেখিয়া তাহার মন কোন ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইল না, বরং তিনি বৃদ্ধ নরপতির শোকপীড়িত, হৃদয়কে 

অসহা উপহাস ও বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা! মোহা- 

ছ হইয়াছিলেন, সুতরাং. ভাচার বুদ্ধিতংশও ঘটিয়াছিল। তিনি 
বালকের ভায় রোদন করিতে করিতে কধন কৈকেরীর চরপতলে 


চতুর্ঘঅধ্যায়। ৩৯ 
পতিত, কখনও বা শোকে লুপ্তসংজ্ঞ এবং কখন কখন চেতনা লাভ 
করিয়। ক্ষিপুচিত্ের স্যার ঘৃষ্ট হইতে লাগিলেন। . কিন্ত হৃষ্টা কৈকেরীর 
টিন বার কিছুতেই বব হইল না। টিনার উরি .ঃ 
বাহিত হইয়া গেল। 

যামিনী প্রভাত হইলে রামের .রাজ্যাতিষেকের সমস্ত আয়োজন 
হইল। বশিষ্ঠাদি ধষি ও ব্রাহ্মণগণ সভাতে সমবেত হুইলেন। কিন্তু 
মহারাজ তখনও সেখানে উপস্থিত হইলেন ন দেখিয়া তাহারা! 
স্থমন্ত্রকে অস্তঃপুরমধ্যে প্রেরণ করিলেন নুমন্ত্র অস্তঃপুরে প্রবেশ 
পূর্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়৷ মহারাজকে -প্রসু্রহদয়ে . 
গাত্রোথান এবং রামচজ্জের অভিযেকরূপ মঙ্গলোৎ্সব সম্পাদন : 
করিতে প্রার্থনা করিলেন। দশরথ সুমন্ত্রের সেই বাক্যে অতিশয় 
কার হইলেন এবং সজলনকনে তাহান্ন দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন. 
করিয়৷ কহিলেন “মন্ত্র, তোমার বাক্যে আমার অধিধতর মর্শাবেদনা 
হইতেছে” মহারাজের মুখে সহস! এই কাতরোক্তি শ্রবগ করিয়া 
নুমন্ত্র বিশ্মিতমনে সেই স্থান হইতে কিঞি অপহৃত হইলেন।-. 
কিয়তক্ষণ পরে কৈকেরী তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া" বলিলেন 
*নুমন্ত্, মহারাজ রামাভিষেকের হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করি- 
াছেন; এক্ষণে তিনি পরিশ্রমে যৎপরোনাস্তি শ্রান্ত ও ক্লীস্ত হই- .. 
য়াছেন ) অতএব তুমি ত্বরিতূপদে একবার রামচস্ত্রকে এইস্থলে আনয়ন 
কর» হুমন্ত্র রাজাজ্ঞার প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন, স্বয়ং রাজারও সেইরীপ 
আদেশ পাইবামাত্র ততক্ষণাৎ রামের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।.. : 

রাষচ্্র জানকীর সহিত কুশশয্যায় নিশাষাপন করিয়া প্রভাতোঃ 
চিত ক্রিয়াদি সমাপন পূর্বক পবিত্র আপনে সুখে উপবিষ্ট জাছেন, 
এমন সময়ে হ্মন্ত্র গিয়। তাহাকে অভিবাদন ও রাজাজা। জ্ঞাপন 
করিলেন। হগিরারনী উল মনে করিলেন, মহারাজ: বুঝি | 


0 শীজও। 

তাহাকে রা্যাভিষেকের নিমিত্তই আহ্বান করিতেছেন। সে যাহা 
হউক, রাম পিত্রাজ্ঞা গুনিয়! অনতিবিলম্বে সুমনত্রসহ পিতার অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন) কিন্তু তিনি দেখিয়া! বিস্মিত হইলেন যে মহারাজ 
দেবী কৈকেয়ীর সহিত দীনভাবে ও শু্ধমুখে পর্যযক্কে উপবিষ্ট আছেন! 
রাম অগ্রে পিতার চরণবনান পূর্বক কৈকেম়্ীকে অভিবাদন করি- 

লেন। দশরথ রামকে দেখিয়াই “রাম” এই শব্ধ উচ্চারণ পূর্বক : 
সহসা শোকাচ্ছন্ন হইলেন। পিতৃবৎসল রাম পিতার ঈদ্ণী দীনদশা 
দেখিয়া অতিশয় বিশ্মিত/£ও বিচলিত হইলেন। তিনি শুষমুখে 
ব্যাকুলচিত্তে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মাতঃ, পিতৃদেব আজ 
আমাকে দেখিয়! সহসা শোকাভিভূত হইলেন কেন? আজ তিনি 
. পুর্কের স্তায় আমার সহিত প্রফুল্পমনে বাক্যালাপ করিতেছেন না 
5 কেন? তিনি কি অসুস্থ হইয়াছেন? আমি কি তাহার কোন 
:. অপ্রিক়মাধন করিয়া অসস্তোষের কারণ হইয়াছি? আপনি সফল 
_. কথা সবিশেষ বলুন, শুনিতে মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, এবং মহাঁ- 
_ ক্লাজের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয়ও বিদীর্ণ হইতেছে।” 
. নিলজ্জা কৈকেন্ী রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! কহিলেন প্বৎস, 
_ তোমার পিতা অনুস্থ হন নাই, তুমি তাহার কোন অসস্তোষেরও 
কারণ হও নাই? কিন্ত ইনি মনে মনে কোন সঙ্কল্প করিয়াছেন, 
লঙ্জাবশত: তোমার নিকট. তাহা ন্যক্ত *করিতে পারিতেছেন না। 
তুমি মহারাজের অতিশয় প্রিয়, সুতরাং তোমাকে কোনরূপ অশ্রিয় 
_ কহিতে ইহার: বাক্যক্ষুত্তি হইতেছে না। রাজা তোমার সহিত 
| ব্বাক্যালাগ করিতেছেন না বলিয়। তুমি হুঃখিত হইও না। তোমার 
পিতা! আমার নিকট কোন প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, তুমি যদি 
ৃ তাহা পালন করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলে তাঁহার সত্যরক্ষা 

হর, আনুক্সামিও তোমাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলি |» 





চতুর্থ অধ্যায় । 18১. 
রাম পিতার আদেশে অগ্লিতে বন্পপ্রদান করিতে পারেন এবং .. 
সমুত্রে নিমজ্জিত হইতেও পারেন, সুতরাং কৈকেয়ীর এই বাক্যে. 
তিনি অতিশয় মর্মাহত হইয়! বলিলেন “দেবি, পিতা, আমার যাহ! 
আদেশ করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি তাহাই পালন করিব, 
আপনি তদ্বিষয়ে কিছুমান্র সন্দেহ করিবেন না। এক্ষণে আমার প্রতি. 
তাহার আদেশ কি তাহাই বলুন এবং মহারাজকে প্রসন্ন কুন।” 
তখন নির্দায়। কৈকেয়ী রামচন্ত্রকে বরসংক্রাস্ত সমস্ত ব্যাপার 
হুষ্টমনে যুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন । বামকে চতুর্দশ বৎসর বনবাস . 
করিতে হইবে এবং তাহার পরিবর্তে ভরত রাজসিংহাসন অধিকার 


করিবেন। কৈকেরী মহারাজের নিকট এই বরহয় প্রার্থনা করিয়া 


ছেন? কিন্তু তিনি একদিকে রামের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ এবং 
অপরদিকে ধর্ম্তয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শোৌকাকুল হইয়াছেন. রাম 
কর্তব্যপরায়ণ পুত্রের স্যায় পিতৃসত্য পালন করিতে ফত্ববান্‌ হউন, .. 
এবং অনতিবিলঘ্বে জটাবন্কল ধারণ পূর্বক বনগমন করুন ; অন্তথ। 
মহারাজের শোকাপনোদন হইবে না। রাম অযোধ্যা পরিত্যাগ 


কিয়! অরণ্যে প্রস্থান না৷ করিলে তিনি অননজল রি করিবেন নাঃ. . 


অতএব রাম সত্বর হউন। রঃ 
| কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্বক কিছুমাত্র বিচলিত, 
হইলেন না। তিনি বলিলেন “দেবি, আমি স্বতঃপ্রবৃত হ্‌ইয়াই 
_ হুষ্টমনে প্রিয়তম ভরতকে ধন, রত্ব, রাজ্য, প্রাণ এবং এমন কি- সীতা 
পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারি ; যখন ছ্বয়ং পিতৃদেব আমাকে 'রাজ্য 
পরিত্যাগে আদেশ করিতেছেন, তখন আর কথা কি? আপনি, 
মহারাজকে প্রসন্ন করুন; আমি এতদ্বণ্ডেই জটাবকল ধারণ পূর্বক, 
দবপ্রারণ্য অভিমুখে, যাঁজা করিব ; কেবল জননী কৌশল্যাদেবীকে 
 আখন্ত ও জানকীর সহিত একবার সাক্ষাৎকার - করিতে যাকিছু 


ঙ 


ক... সীত। 
বিলম্ব হইবে মা। । মহারাজ এতক্লিমিত্ টপ শোকাকুল হইয়াছেন 
কেন? পিডৃদেব নিজমুখে আমাকে এই আদেশ প্রদ্দান করিলে 
চরিতার্থ হইতাম। যাহা হউক, আমি আপনারই আদেশ শিরোধার্য্য 
করিয়া এতদত্ডেই অরণ্যযাত্র! করিতেছি।৮ 
এই বলিয়া! রামচন্্র বৃদ্ধ নরপতির পাদবন্ধন ও কৈকেয়ীর নিকট 
. প্রসন্নচিত্তে বিদায় গ্রহণ পূর্বক কৌশল্যার অস্তঃপুরে প্রবেশ করি- 
 লেন। প্রথম হইতেই লক্ষ্মণ তাহার সঙ্গে ছিলেন? তিনি রামের 
_. বনবাসের কথ শুনিয়া ক্রোধে ছুতাশনের ন্যায় প্রলিত হইতে লাগি- 
লেন। রাম বিদায় গ্রহণ করিলে বৃদ্ধ নরপতির শোকসমুদ্র পুনর্ববার 
-. উদ্বেল হুইয়া উঠিল। তিনি “হা রাম, হা রাম” বলিয়া বিলাপ করিতে 
করিতে মুচ্ছণপন্ন হইলেন। 
| বৃদ্ধ রাজ বিলাপ করিতে থাকুন, ইত্যবসরে আমরা! একবার 
_ একটা গুরুতর বিষয় বুঝিয়া৷ দেখিতে চেষ্টা করি। দশরথ কৈকেয়ীর 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া কোন সময়ে ছইটি বর দিতে অঙ্গীকার করিয়া- 
-ছিলেন। হূর্ভাগ্যক্রমে পরে সেই অঙ্গীকারই দশরথের কালম্বরূপ 
হইয়া উঠিল। সত্যপাশে বন্ধ হইয়া! রাজ। প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর 
পুত্রকে বনবাস দিতে বাধ্য হইলেন! কৈকেয়ী দশরথের বশবর্তিনী 
স্ত্রী মাত্র ঃ চেষ্টা করিলে কি তিনি মহিষীর এই অন্াক় প্রার্থন! অগ্রাহ্থ 
করিতে পারিতেন না এবং. এরপ প্রার্থনার অসম্মত হুইয়। একবার 
_ স্টাহার অসতাপরার়ণ হওয়াও কি বরং ভাল ছিল না? স্ত্রীর নিকট 
_ একবার মিথ্যাবাদী, বলিয়। পরিচিত হইলেই কি বিশেষ দোষ হইত? 
একামায়ণ পড়িতে পড়িতে কোন কোন পাঠকের ষনে হয়ত এবব্বিধ 
_ নানাপ্রশ্্ উপস্থিত হইতে পারে এবং দশরখের প্রতি বিজাতীয় 
. স্বণা-ও ক্রোধও সমুৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু খন মনে করা যায় ষে,. . 
. জশরথ একজন তেজন্বী ও সত্যব্রত রাজা ছিলেন, এবং একমাত্র 


সত্যপালনের নিমিত্তই তিনি রিযত পু ও এমন কি ভাহার পরাণ র্ 
পর্য্যস্ত বিসর্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই, তখনই আমরা তীহার প্রন্কত ৪ 
মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই, তখনই খুঝিতে পারি দশরথ যথা- 
ই ধর্মান্থুরাগী ছিলেন। বাহার! ধার্টিক ও চরিত্রবান, তাহারাকি 
গৃহে কি বহির্ভাগে সর্বত্রই সত্যের মর্ধ্যাদ! রক্ষা করেন। জগৎ বদি. 
চূর্ণ হইয়া যায়, তাহা! হইলেও তাহারা সত্য ও ন্যায়ের রাজ্যকে জয়যুক্ত 
করিতে চেষ্টা করেম। আর স্ত্রী হইলেই কি তিনি স্বামীর চক্ষে 
নিকষ্ট ও হেয় হইয়া থাকেন? তাহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করা যায় 
তাহা কি রক্ষণীয় নহে? ইহা ব্যতীত আমাদের আরও ন্মরণ রাখ! 
কর্তব্য যে, পুরাকালে নারীজাতি পুরুষগণকর্তৃক সমুচিত সতরুত ও 
সম্মানিত হইতেন। “দেবি” "আর্য্যে” প্রভৃতি সম্বোধনস্চক, শব্- 
প্রয়োগই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এস্থলে আমরা পিতৃবতসল রাম- 
 চন্ত্রেরও অসাধারণ পিতৃভক্তির কথা উল্লেখ না! করিয়! থাকিতে পারি- 
তেছি না। পিতৃভক্তির এপ দৃষ্াস্ত জগতে বিরল এবং অদ্বিতীয়ও 
বটে। যিনি এক পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত অগ্লানবদনে করতলগত 
সমস্ত রাজ্যের শ্শ্ব্য্য পরিত্যাগ করিয়! বনবাসরূপ কঠোর ব্রত আলি- 
লন করিতে পারেন, তিনি যে সাধারণের হৃদয়রাজ্য অধিকার করি! 
অদ্যাপি জগতে পুজিত হইবেন তাহার আর আশ্চর্য কি? রঃ 
রাম কৌশল্যার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন জননী তাহার 
মঙ্গলকামনার দেবপুজায় নিযুক্ত আছেন। রাম জননীর চরণে প্রঞ্চত 
হইলে, তিনি প্রিয়তম পুত্রকে প্নেহালিঙ্গন পূর্বক তাহার মন্তক 
আত্ত্রাণ করিলেন এবং আজ রাম রাজা হইবেন এই কথা ভাবিয়া! 
আনন্াঙ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রাম জননীর মনোভাব 
বুঝিতে পারিয়। বলিলেন “মা, আজ তোমার আননের কোন কারণ 
নাই) তোমার, সীতার ও লক্ষণের বড় বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । 


88010 সীতা) 
_পিৃদেব জননী কৈকেরীর প্রার্থনায় ভরতকে রাজ্যভার প্রদান 
করিয়া আমাকে চতুর্দিশবর্ষ বনবাস আদেশ করিয়াছেন ।” এই বাক্য 
 শ্রবমাত্র কৌশল্য! ছিন্নমূল লতার ন্তায় সহস1 ভূমিতলে পতিত 
-হুইলেন। রাম লক্ষণের সাহায্যে বহুকষ্টে তাহার চৈতন্তসম্পাদন 
করিলেন। কৌশল্যা শোকে শ্রিয়মান হইয়া বছুতর বিলাপ ও নিজ 
'অনৃষ্টের নিন্দা করিতে লাগিলেন। মুহূর্তমধ্যে রামনির্বাসনসংবাদ 
অস্তঃপুরমধ্যে - প্রচারিত হইক্বা গেল, এবং চতুর্দিক্‌ হইতে এক 
হাহাকারশব্য ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইল ন!। লক্ষণ 
কুদ্ধ হইয়া রাম ও কৌশল্যার সমক্ষেই বৃদ্ধনরপতির সমুচিত নিন্দা 
করিতে লাগিলেন। মহারাজের বুদ্ধিত্রংশ ঘটিয়াছে, ত্রীপরারণ রাজার 
আদেশপালনের আবশ্বাকতা নাই। লক্ষণ তদ্ডেই ধনুর্ধারণ পূর্বক 
দ্শরথ, কৈকেয়ী ও ভরতগ্রভৃতি বিপক্ষগণকে বিনাশ করিবেন । 
লক্ষণ সহায় থাকিলে রামের বিরুদ্ধে কে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে? 
সুধীর রাম লক্ষণের বাক্যে অসন্তষ্ট হইয়া! তাহাকে যৃছ্মধুর তিরস্কার 
করিলেন। পিতাই সাক্ষাৎ ধর্ম; পিতা আকাশ হইতেও মহত্বর ; 
পিতার অপেক্ষা গুরুতর ব্যক্তি এজগতে আর কে আছে ? পিত্রা- 
দেশ ও পিতৃদত্যপালন দ্বার! তাহার ধর্মরক্ষা করিতে না পাঁরিলে 
রামের জীবনধারণে প্রয়োজন কি? ভরত স্থশীল ও ভ্রাভৃবৎসল ; 
ভরত রামলক্্মণের কি অপকার করিয়াছেন ? দেবী কৈকেয়ী জননী) 
গুহার নিন্দা করিতে নাই। লক্ষণ রামের তিরঙ্কারবাক্যে লঙ্জিত 
হইলেন। রামেক স্তথিরপ্রতিজ্ঞাদর্শনে কৌশল্যা বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। কৌশল্যা রামকে না৷ দেখিয়া ক্ষণকালও জীবিত থাকি- 
বেন নাউ রাঁষ যদি একান্তই বনগমন করেন তবে তিনিও তাহার 
সহিত অন্রগ্যযাত্রা. করিবেন । রাম জননীকে .নানাগ্রকারে আশ্বন্ত 
্রিতে লাগিলেন, বলিলেন স্বামী বর্তমানে স্ত্রীকে স্বামিপরিত্যাগ 
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করিতে নাই, তাহাতে অধর্শ ও অপযশ উভয়ই সঞ্চিত হয়। পতি-: 
শুশ্রযাই ম্্রীজাতির ধর্্ম। রাম বনগমন করিলে মহারাজ শোকাকুল 
হইবেন) কৌশল্যা সন্নিকটে না থাকিলে তাহার পরিচধ্া € কে 
করিবেন ? 

রামকে বনগমনে একাত্তই দৃঢগ্রতিজ দেখিয়া নিক গ্রণত 
পুত্রকে সজলন়নে আশী্ব্বাদ করিলেন, এবং সর্বত্র তাহাকে ন্স্থ ও 
কুশলে রাখিতে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাম জননীর 
পাদবন্দন পূর্বক লক্ষণের সহিত তাহার অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া 
সীতার আবাসে প্রবেশ করিলেন। 
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'মাহুষ তীব্র যন্ত্রণা ও দারুণ মনঃকষ্ট প্রাপ্ত হইলেও অয্লানবদনে 
তাহা সহ.করিতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায় সে যদি কোন অভিন্ন- 
হৃদয় বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হয়, অথব। কোন ব্যক্তি যদি 
তৎকালে সহান্ুৃভৃতিস্থচক কোন বাক্যপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে 
সহশ্র চেষ্টাতেও আর তাহার আত্মসংযম রক্ষিত হয় না, মানবের 
দৌর্বল্য তৎক্ষণাৎ অশ্রজলরূপে পরিক্ষূট হইয়া গড়ে।) রাম এতক্ষণ 

আপনার মনোভাব সংগোপন করিতে মমর্থ হইয়্াছিলৈন। দশরথের 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কৌশন্যার অন্তঃপুরে প্রবেশের 
- সময় এবং কৌশল্যার অস্তঃপুর হইতে বহির্থমনের জময়ও তাহার 
মুখমগ্ুলে কেহ কোন ভাবাস্তর লক্ষ্য করে নাই। কিন্ত যেমন তিনি 
মীতার আবাদের সন্নিকট হইলেন, অমনই তাহার সংরুদ্ধ শৌকা- 
. বেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। রামের লোচন অশ্রপূর্ণ হইল, মুখমণ্ডল 
.. সহসা নিশ্রুভ হইয়া গেল, এবং হৃদয়রাজ্যে নানাভাবের তুমুল বিস- 

হ্বাদ আরম্ভ হইল। সীতাদেবী রাধর্সের অনুরূপ আঁচাঁর অবলম্বন 
পূর্বক হষ্টমনে কৃতজ্রহদয়ে দেবপুজ! সমাপন করিয়া প্রতিমুহূর্ে 

. স্াসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, 'এমন সময়ে রাম লঙ্জাবনত- 

নে তথায় প্রবেশ করিলেন। জ্বানকী প্রিয়তমকে চিন্তিত ও শোক- . 
স্তপ্ত দেখিয়া! কম্পিতকলেবরে উখিত হইলেন এবং ব্যাকুরভাবে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, 

_.. * “নাধ, সহসা কেন তোমার এইরূপ বাসর উপস্থিত? আজি- 
কার গুভদিনই তোমার রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, ভবে কেন তুমি এইবূপ 
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বিমন। হইয়াছ? স্বেতছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল আবৃত . 
নাই কেন? ধবল চামরধুগল লইয়। ভৃত্যের! কি নিমিত্ত তোমায় 
বীজন করিতেছে না? সত মাগধ ও বন্দিগণ গ্রীতমনে মঙ্গলগীতি 
গান করিয়৷ আজ কৈ তোমার স্ভতিবাদ করিল? বেধপারগ বিগ্রেরা 
দবানাস্তে কেন তোমার মন্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই? গ্রাম 
ও নগরের প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান পারিষদগণ বেশতূষা করিরা 
অভিষেকাস্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না? সর্বোৎকই 
 পুষ্পরথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান্‌ অস্বে যোজিত হুইয়। কি নিমিত্ত 
তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না? নুঘৃস্ত স্থলক্ষপাক্রান্ত হস্তী 
কেন তোমার অগ্রে নাই? পরিচারকেরা নুবর্ণনির্ষিত ভত্রাসন স্বন্ধে - 
লইয়া! কৈ তোমার অগ্রে অগ্রে আগমন করিল? যখন অভিষেকের 
সমস্তই প্রস্তুত, তোমার মুখশ্রী কেন মলিন হইল ? কেনই ঝ। তোমার 
সেইরূপ-মধুর হান্ত দেখিতে পাই ন1?” (২1২৬) 

রামচন্দ্র বৈদেহীর ঈদৃশ করুণ বিলাপবাক্য কর্ণগোচর করিস 
কহিলেন, প্জানকি, পুজ্যপাদ পিতা৷ আমাকে চতুর্দশবর্ষ অরণ্যে 
নির্বাসিত করিয়াছেন।” এই বলিয়া তিনি প্রির়তমার কাছে, বনী 
ধীরে সমস্ত ঘটন! আদ্যোপাত্ত বিবৃত করিলেন। রঃ 

তারপর তিনি বলিলেন পত্রিয়ে, আমি এক্ষণে বিজন বনে গমন 
করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দেখিতে আসিলাম।” 

বাম উপদেশছলে সীতাকে আরও কছিতে লাগিলেন, “জানকি, 
আমি পিতা অঙ্গীকার রক্ষার্থ এক্ষণে বনে চলিলাম, কিছুমাত্র চিন্তা 
করিও না। আমি অরণ্যবাম আশ্রয় করিলে তুমি ব্রত উপবাসু 
লইয়া থাকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোখান পূর্বক বিধানাহুসারে 
দেবপুজা' করিয়া আমার সর্বাধিপতি পিতার পাদবন্দন করিবে। 
আমার রজনী অতি ছি বিশেষতঃ তাহার শেষাশা ৪ মি 


কেবল ধর্মের সুখ চাহিয়া! ভাহাকে সেবা! ভক্তি করিবে। আমার, 


_ াহৃগ্রণের মধ্যে লকলেই আমাকে একরপ স্গেহ ও তক্ষযভোল্য প্রদান 


: ক্রিয়া থাকেন, তুমি প্রতিদিন তাহাদিগকে প্রণাম করিবে। প্রাণা- 
'. ধিক ভরত ও শক্রদ্নকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। ভরত এই 
দেশ ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাহার অপকার 
করিও না। সৌজন্য ও যত্ধে মনোরঞ্জন করিতে পারিলে মহীপালগণ 
প্রসন্ন হইয়! থাকেন, বৈপরীত্য ঘটিলে কুপিত হন।: তাহারা আগ- 
. নার ওরসজাত পুত্রকেও অহিতকারী দেখিলে পরিত্যাগ করেন, কিন্ত 
সুযোগ্য হইলে একজন নিঃসন্বন্ধ লৌককেও আদর করিয়া থাকেন। 
_. জানকি, আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে 


. : থাকিয়। এই স্থানে বাস কর। আমি অরণ্যে চলিলাম ; আমার 


অনুরোধ এই, আমি তোমার যে সকল কথা হয তাহার 
একটাও যেন বিফল না হয়।” (২২৬)।. 

(জিনকী ুহর্তকাল পর্ব কোথায় রাজমহিবীর পদে উন্নীত নু 
ছিলেন, আর কোথায় প্রাণেশ্বর রাজকুমার জটাবক্ল ধারণ পূর্ব্বক 

তখনই বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন! সীত। সামান্যা নারী হইলে হয়ত 
- অবস্থার এই আকশ্মিক পরিবর্তনে ও আশার এই মম্মভেদিনী ছলনায় 
... একেবারে ভগন্দয় হইয়া! পড়িতেন? হয়ত তৎক্ষণাৎ তিনি দীর্ঘ 
 নিশ্বান ও অশ্রজলসম্বলিত কাতরোক্তিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করি- 
তেন, কৈকেনীর প্রতি অজন্র অভিশাপ ও কটু্ধি বর্মণ করিতেন, 
অতুষ্টলিপির কতই নিন্বাবাদ করিতেন ও বিধাতার: কার্য্ের উপর দোষা- 
(রোপ করির! উদ্বত্বার ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেন ? হয়ত তিনি স্বার্থ 
'গ্রবশ হইয়া রামকে বনগমনরূপ এই ক্লেশকর ছুঃসাহসিক কার্ধ্য হইতে 
ৃ শ্রতিনিবৃতত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন এবং এমন কি স্বামীকে - 
ত্যপধ হুইতেও পরিভ্রট, করিতে প্রয়াস পাইতেন! কিন্ত পূর্বেই 
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উক্ত হইয়াছে সীতাদেবী সে গ্রক্ৃতির নারী ছিলেন না; সীতা আপ- 
নাকে তুলিক়্াছিলেন, এবং গতির সহিত একাত্ম হইয়া তাহাতেই জীবিত 

'ছিলেন। সীতা৷ রাজমহিষী হইবেন না, তজ্জন্ত তাহার মনে ছুঃখের 
ছায়াপাতমান্র নাই ) স্বামী পিতৃসত্যপালনার্থ ভীষণ দণ্ডকারণ্যে 
গ্রমন করিতেছেন, তজ্জন্ত সীতার মনে বরং আহলাদই হইতেছে; 
সীতার তাৎকালিক কর্তব্য কি তাহ! তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন) 
রাম বনগমন করিবেন এই কথা শুনিবামাত্র সীতা আপনার কর্তব্য 
কর্ম স্থিরীকৃত করিয়া! লইয়াছিলেন। সীতার একমাত্র ছুঃখ এই যে, 
রামচন্দ্র নানাপ্রকার উপদেশ দিয়! তাহাকে ভরতের আশ্রয়ে গুহেই 
কালযাপন.করিতে বাঁলতেছেন ! এতদিনেও যে রাম সীতাকে ভাল 
করিয়! বুঝিতে পারেন নাই ইহাই তাহার অভিমানের কারণ। তাই. 
প্রিয়বাদিনী সীতা স্বামীর উল্লিখিত বাক্য শ্রবণ করিয্া প্রণয়কোপ 
প্রকাশ পূর্বক বলিতে লাগিলেন, 

“নাথ, তুমি কি জঘন্ত ভাবিয়া আমায় এরূপ কছিতেছ? তোমার 
কর্থী শুনিয়া যে আর হাগ্ত সম্বরখ করিতে পারি না! তুমি যাহা, 
কহিলে, ইহা একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য, 
একাত্তই অপবশের, বলিতে কি, এ কথ! শ্রবণ করাই অসঙ্গত বোধ 
হইতেছে । নাথ, পিত। মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ ইহার! আপন, 
আপন কর্মের ফল আপনান্াই প্রাপ্ত হয়, কিন্ত একমাত্র ভার্য্যাই 
স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং বখন তোমার দ্ড- 
কারখ্যবাস আদেশ হইক্কাছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, 
অন্তান্ত শ্বসম্পকীর়ের কথা দুরে থাক্‌, স্ত্রীলোক আপনিও আপনাকে 
উদ্ধার করিতে পারে না, ইহলোক বা পরলোকে কেবল পত্বিহ 
তাহার গতি । প্রাসাদ্শিখর, ম্বর্গের বিমান ও আকাশগতি : 
হইতেও বঞ্চিত হইয়া সী স্বামীর চরখছায়ায় আশ্রয় লইবে! পিতা 


মাতাও উপদেশ দিগ্লাছেন যে সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী 
হুইবে।: অতএব, নাথ, তুমি বদি অপ্যই গহনবলে গমন কর, আমি 
পদতলে পথের কুশকণ্টক. দলন করিয়া! তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। 
অন্থরোধ রহিল না! বলিয়া! ক্রোধ করিও না। গথিকেরা, যেমন পানা- 
বশেষ জল লইয়া যায়, তন্্রপ তূমিও অশক্কিতমনে আমায় সঙ্গিনী করিয়া 
'লও। আমি তোমার'নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই 
যে আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের খরীশ্বর্য্য চাহি না, কেবল 
তোমার সহবাসই বাঞছনীয়। তোমায় ছাড়িয়। স্বর্গের সুখও আমার 
শ্ৃহ্ণীয় নহে। এক্ষণে. এই উপস্থিত বিষয়ে আমি যাহা করিব, 
তাহাতে আমায় কোন কথাই কছিও না।শ: (২1২৭) . 
বান্ধীকির রামায়ণ হইতে আমর! সীতার বাক্য গুলি যথাযথ উদ্ধৃত 
করিয়া দ্রিলাম। রাম সীতাকে গৃহে অবস্থান করিতে বলিতেছেন এই 
কষথ। শুনিয়া সীতার হান্ত সম্বরণে অপারগতা; রামের যখন বনবাসের 
আদেশ হইয়াছে, ফলে সীতারও তাহাই ঘটিতেছে, সীতার এই সরল 
দ্বাাবিক যুক্তি; রাম বনগমন করিলে, সীতা তাহার আগ্রে অগ্রে 
.. কুশকণ্টক দ্বলন করিয়া যাইবেন সীতার পবিত্রপ্রেমপ্রণৌদিত এই 
_সৎসাহসঃ পধিকের! যেমন পানাবশেষ জল লইয়া যায়, সেইয়প রামও 
-সীতাকে সঙ্গিনী করুন, দীতার এই মর্খম্পর্শিনী করুণ উক্তি, এবং সীতা 
: যাহ! করিবেন বাম যেন তাহীতে বাধ! ন দেন, সীতার সুন্দর কর্তব্য- 
- ভ্বানজনিত এই আশ্চর্য তেজদ্বিতা, এই সমস্ত বিষয় যখন আমরা মনে 
.. মদে আলোচনা করিতে থাকি, তখন সীতাচরিত্রের উরি মী 
হি বিশ্ময়ে অবাক্‌ ছইয়। যাই! | রা 
. সীতা বড়ই বুদ্ধিমতী । পাছে স্বামী বনবাসের ভয় রি 
ক্ঠাঘাকে গ্রতিনিবৃঘভ করিতে চেষ্টা করেন, এইজন্ত প্রথম হইতেই 
তিনি নিজের স্বাভাবিক বনবামন্পৃহা বাক করিতে লাগিলেন। সীতা : 
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বলিলেন জীবিতনাথ, আমার একান্ত অভিলাষ যেযে স্থানে মুগ ও. 
ব্যাস্রলকল বাস করিতেছে, সেই নিবিড় নির্জন অরণ্যে :তাপমী হইয়া 
নিশ্গত: তোমার চরণসেবা করি) যে জলাশয়ে কষলদল পরন্ষটিত | 
হুইয়া, আছে, হংস ও কারগুবনকল কলরব করিতেছে, . প্রতিদিন 
নিষ্নম পূর্ব্বক তথায় অবগাহন করি) সেই বানরসন্কুল বারণবন্ল প্রদেশে 
পিতৃগৃছের স্তায় অক্কেশে তোমার 'চরণযুগল গ্রহণ পূর্বক তোমারই 
আজ্ঞান্বত্তিনী হইয়া থাকি এবং তোঁমার সহিত নির্ভয়ে শৈল সরোবয় ও 
প্লসকল দর্শন করিয়া ক্কতার্থ হই! জানি, তুমি আমাকে বনেও 
সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে । আমার কথ। দূরে থাকুক, অসংখ্য 
লোকের ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইৰে না । এই কারণে 
কছিতেছি, আজ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোন- . 
মতেই আমাকে পরাসুখ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বমের 
ফলমূল আছে। আমি উৎকৃষ্ট অন্পপানের নিমিত্ত তোমাক কোন 
কষ্টই দিব না। 'তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারাস্তে 
আহায় করিব। এইরূপে বহুকাল অভিক্রান্ হইলেও ছু ফ্ছিং রা 
জানিতে পারিব ন11 '(২২৭) . উঃ 
পুর্ষেই উক্ত হুইয়াছে, সীতা প্রাকৃতিক. ই প্রতি অভিগর 
অনুরাগিণী; বাল্যকালে পিতৃগৃছে তাঁপসতাপসীগণেষ্ব সুখে তিনি 
শ্রমের বর্ণন। শুনিয়াছেন ;. তাই নির্জন বনে তাপদী হুইঝ। স্বামীর . 
চরশসেবা করিতে তাহার বড় সাধ হইয্াছে।. আশ্রমের সন্নিকটে ও 
চতুর্দিকে থে প্রকার বন থাকে, সীতা সেই প্রকার বনের শোভার - 
কথাই উল্লেখ করিলেন; নিবিড় ও ছুর্থম অরণ্য যে কিরূপ, তাহা। তিনি - 
সম্যক্রূপে অবগত নহেন। ভাই ক্বামচজ্্র মনে মনে বনবাসের ছুঃখসকল 
আলোচন! করিয়! সীতাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না) এবং গ্বহেই 
অবস্থান করিয়া ধর্মীচরণ করিতে তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিজেন। 


৫৭ নীতা । 
0. আ্বাম বলিলেন পশ্রিয়ে, অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সম্থ করিতে হয়। 
তথায় গিরিকনরবিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জন করিতেছে) ছুর্দাস্ত 
_ ছিংশ্র অন্ত্সকল উত্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে $ 
তাহারা সেই জনশূন্ত গ্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে 
.. আসিবে । নদী সকল নত্রকুস্তীরসন্ুল, নিতাস্ত প্কিল, উন্মত্ত মাত- 
_.: ঙ্গেরাও সহজে পার হইতে গারে না। গমনপথ কণ্টকাকীর্ণ ও 
'লতাজালে আচ্ছর হইয়া আছে, পানীয় .জলও সর্বত্র হুলত নহে। 
সমস্ত দিন পর্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিত পত্রে শধ্যা প্রস্তত 
করিয়া ক্লাস্তদেছে শয়ন এবং মিতাছারী হুইয়! তোঁজনকালে ম্বয়ংপতিত 
- ফলে ক্ষুধা শাস্তি করিতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাস, জটাভার- 
বহন, বন্ধলধারণ এবং প্রতিদিন দেবত। পিতৃ ও অতিথিগণকে বিধি- 
পূর্বক: অঙ্চনা কর! আবশ্তক। ধাহার1 দিবাভাগে নিয়মাবল্বন 
 করিয়। থাকেন, তাহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বছন্ডে 
কুনুমচয়ন করিয়া বানপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদিতে উপহার 
প্রদান করাও কর্তব্য । তথায় বাস সততই 'প্রবলবেগে বহিতেছে ) 
কুশও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকরৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত 
_ হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্বক্ষণ হয়, 
আশঙ্কাও বিস্তর। তথ্মধ্যেবিবিধাকার সরীস্থপ আছে, নদীগর্ভন্থ 
 উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে বৃশ্চিক, কীট এবং 
পতঙ্গ ও দংশমশকের যন্ত্রণা সর্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও 
বিস্তর। এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য স্থখের নহে।: তথায় ক্রোধ 
. লাভ পরিত্যাগ. ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হইবে, এবং ভয়ের 
কারণ সন্কেও নির্ভয় হইতে হইবে। অভএব নিবারণ করি, তুমি তথাক 
. যাইও না) বনবাস তোষায় সাজিবে না; জানকি এখন হইতেই 
. পন খিতেছি তথায় বিপদেরই আশঙ্কা অধিক |” (২/২৮) .. 
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: সীতা রামের বাক্য শুনিয়। সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন প্নাথ, 
ভূমি অরণ্যে যে সকল ছঃখের কথা কহিলে, তাহা সত্য বটে কিন্তু 
তোমার সন্নিহিত থাকিলে স্থুররাজ ইন্্রও আমায় পরাভব করিতে... 
পারিবেন না। আমি তোমার প্রতি স্গেহবশতঃ এবং স্বত্তঃগ্রবৃত্ত 
হইয়া! যখন বনবাসের ইচ্ছা করিতেছি, তখন বনবাসের ছুঃখ, সকল 
আমার পক্ষে স্থখেরই হইবে । আমি তোমার বিরহে যুহূর্তকালও 
জীবিত থাকিব না; অতএব তোমার সহিত আবার বনগমন করা 
সর্বতোভাবে শ্রেয় হইতেছে। নাথ, যে পুরুষ জিতেক্দ্রিয় নহে, স্ত্রী সঙ্গে 
থাকিলে তাহাকেই অরণ্যবাসের ক্লেশ সহ 'করিতে হয়; কিন্তু তুমি 
নির্পোভ, স্ৃতরাং তোমার কোন আশঙ্কাই নাই।” (২২৯) :. .. 

রাম সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হান্ত করিলেন, কিন্তু তাঙ্ার 
প্রার্থনায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন সীতাদেবী সহজযুক্কি- 
পথ পরিত্যাগ করিয়া! আর এক যুক্িপথ অবলম্বন করিলেন। ভিনি 
বলিলেন, “পূর্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের সুখে শুনিয়াছি যে আমার 
অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাঁস আছে, তদবধি বনবাসবিষয়ে আমারও বিশেষ 
আগ্রহ আছে। আমি যখন. বাঁলিক! ছিলাম, তখন. এক সাধুস্ল। 
তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা৷ কহিয়া 
ছিলেম।. তিনি তপোবলে যাহ! বলিয়াছিলেন ভাহা কি অলীক? 
আর তোমার সহিত বনবাসে আমারও অত্যন্ত অভিলাষ, আমি পূর্ব 
এমন অনেকদিন অনুনয় করিয়া তোমার নিকট ই প্রার্থনা -করিয়া- 
ছিলাম, তুমিও.মন্মত হইয়াছিলে। অতএব নাথ, হি এই ছুঃখিনীকে 
সঙ্গে লইয়া চল ।» (২1২৯) ৃ | 

জানকীর সহতর চেষ্টা বিফল হুইল? বলাম সীতাকে সঙ্গে লইতে 
কোনমতেই স্থীক্কত হইলেন না। নয়নজলে সীতার বক্ষঃস্থল প্লাবিত 
হইয়া গ্েল। অনুনয়, বিনয়, যুক্তি, দৈবজ্ঞের উক্তি কিছুই সফল 






হইল না৷ দেখিয়া সীত! আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন) সীতা 
_ আীতিতরে অভিমানসহকারে মহাবীর রামকে উপহাস করিয়া কি- 
লেন “নাথ, আমার পিতা যদি ভোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে 
স্্ীলোক বলিয়। জানিতেন, তাহ! হইলে তোমার হস্তে কখনই আমাক 
. অম্প্রদান করিতেন না। লোকে কহিয়া থাকে যে রামের যেক্ূপ 
তেজ, প্রখর শুর্য্েরও- সে প্রকার নাই, এই কথা এক্ষণে প্রলাপমাত্র 
হইয়! উঠিবে। তুমিকি কারণে বিষ হইন্বাছ, কিসেরই বা এত 
' আশঙ্কা বে অনন্যপরায়ণা পত্ধীকে ত্যাগ করি৷ যাইতে প্রস্তুত হই- 
_তেছ ? আমি কুলকলক্কিনীর স্তায় তোম| ভিন্ন অন্ত পুরুষকে কখন 
“ মনেও দর্শন করি নাই। এই কারণে আমি কহিতেছি আমি তোমার 
 বমভিব্যাহারে গমন করিব ।” (২1৩০ ) 
বামন সীতাকে রাজা ভরতের আশ্রয়ে ধাঁকিতে বলিয়াছিলেন 
এ যাকে পরপুরুষের আশ্রয়ে থাকিতে বল! সীতার পক্ষে অসহ্‌.হইয়া- 
ছিল। তাই সীতা গাত্রজালায় দস্তপহকারে রামকে বলিতে লাগি- 
লেন “নাথ, সতত যাহার হিতাভিলাষ করিতেছ, যাহার নিমিত্ত রাজ্য- 
'আাভে বঞ্চিত হইলে, তুমিই সেই ভরতের বশবর্থঁ হইয়া থাক, আমাকে 
 ্তত্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত করিতে পারিবে না।” তাহার পর তিনি 
আরও কহিতে লাগিলেন “ভূয়োতূয়ঃ কহিতেছি, আমি তোমার সম- 
ভিব্যাহাকে গঘন করিব। তোমার সহিত তগন্তা হউক, অরণ্য |. 
বই হউক, কোনটিতে সন্কুচিত নহি। আমি বখন তোমার পশ্চাৎ 
পন্চাৎ যব, তখন পথ সুখশধ্যার স্তাক়্ বোধ হইবে, তাহাতে কোন 
ৃ সা কাত অনুভব করিব না। কুশ, কাশ, শর ও ইবীকা প্রভৃতি ষে 
সকল বণ্টকবৃক্ষ আছে আমি তাহা তুল ও সৃগচর্খের তায সুখস্পর্শ 
বাধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে থে ধুলিজাল উন হইয়া আমায় আচ্ছনর 
রিবে তাহা অতুযুতম চদানের স্তায় জ্ঞান করিব 1 আমি যখন বন- 
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মধ তৃপন্তামল ভূমিশয্যায় শতবন করিয়া ধাকিব, পর্যঙ্কের চিত্রকস্বল 
কি তাপেক্ষা অধিকতর স্থখের হইবে ? ফলমূল পল্র অল্প বা অধিকই 
হউক, তৃমি হ্বয়ং যাহ! আছরণ করিয়। দিবে, আমি অনৃতে় ন্যায় 
তাস! মধুর বিবেচনা! করিব, এবং বসস্তাদি ধাতুর ফলপুষ্প ভোগ করিয়া 
সুখী হইব |” (২1৩০) 

যুবতীগণ পিতৃগৃছে যাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে শ্বামী ও অন্তান্ত . 
গুরুজনকে বড়ই উত্যক্ত করেন। রাম সীতাকে বনবাঁদে লইয়! গেলে 
সীতা। পিতামাত। অথব' গৃছের জন্ত উদ্বিগ্ন হইতে পারেন এই আশঙ্কার 
পাছে রাম তাহাকে সঙ্গে লইঙে আপত্তি করেন, তাই জানকী 
বলিতেছেন “পিতামাতার নিমিত্ত উদ্দিগ্ন হইব না, গৃহের কথাও 
মনে আনিব না। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়! দুরাত্তরে থাকিব বলিয়! 
তোমায় কিছুমাত্র ছঃখ দিব না। এই কারণেই কছিতেছি তুমি 
আমাকে সঙ্গে লইয়! চল। তোমার সহবাস স্বর্গ, বিচ্ছেদ্ই নরক 
এইটি তোমার হৃদয়ঙম হউক। অধিক কি, আমি বনবাসে কিছুই 
দোষ দেখিতেছি না; যদি তুমি আমায় ন! লইয়া! যাও, আমি বিষপান 
করিব, কোন মতেই বিপক্ষ ভরতের বশবন্তিনী হুইকা থাকিব ন। - 
চতুর্দীশ বৎসরের কথা দূরে থাকুক, আমি মুহূর্তের নিমিতও ভোদার | 
শোক জম্বরণ করিতে পারিব না।” (২1৩) ই - 

জানকী এই বলি প্রিযুতমকে আলিঙ্গন করিয়া মুকক্ঠেে রোদন 
করিতে লাগিলেন। সীতার মুখমগুল অশ্রজলে প্লাবিত হইয়া.বিবর্ণ 
হইল। রাম প্রিয়তমাকে এইক্বপ বিলাপ করিতে দেখিয়া তাহার 
কণ্ঠালিঙ্গন পূর্বক আখাস- প্রদান করিলেন এবং কহিলেন দেবি, 
তোমায় বন্তরণা দিয়া আহি স্বর্গও প্রার্থনা করি না। আমার কুত্রাপি 
ভয়সস্ভাবনা নাই। তোমার গ্রর্ুত্ অভিপ্রায় কি আমি তাহা জানি-, 
তাম না, তোমাকে রক্ষা করিতে আমার-সামথ্য থাকিলেও কেবল 


৫৬. সীত।। 
5 এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত হই নাই। এক্ষণে বুঝিলাম তুমি. 
. সআমার সহিত বনগমনে লম্যক্‌ প্রস্তুত হইয়াছ। তোমার দণ্ড- 
 কারণ্যগমনে আমার অভিলাষ ছিল নাঁ, কিন্তু তুমি যখন তথিষয়ে 
দৃঢ়ন্ষর করিয়াছ, তখন অবশ্তই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি বলি- 
তেছি যাহা! আমার ধর্ম, তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও | প্রিয়ে, . 
তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সর্বাংশে উত্তম এবং আমাদের 
_. বংশেরও অনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের উপযুক্ত 
': অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তুমি আপনার ধনরদ্ব, বন্ত্ভৃষণ, ক্রীড়া- 
সামগ্রী সমন্তই ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া! অদ্যই 
- আরণ্যযাত্র। করিতে প্রস্তত হও ।” (২1৩০) 
প্রেমের জয় হইল। সীতার আনন্দের আর পরিসীমা নাই। 
 মেঘমুক্ত হইলে পূর্ণচনত্ের যেরূপ শোভা হর, বনবাসে স্বামীর সঙ্গিনী 
 হুইতে সম্মতি পাইয়। সীতারও তন্রপ শোভা। হইল। সীতা তৎক্ষণাৎ 
অশ্লানবদনে আপনার সমস্ত ধনরত্ব বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
লক্ষণ এতক্ষণ উভয়ের কথোপকথন গুনিতেছিলেন ; তিনি রামকে 
বন্গমন করিতে একাস্তই ক্কতনিশ্চয় দেখিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন 
_ শপ্রভো, বর্দি বনবাসই স্থির করিলেন, তবে আগনার এই চির অঙ্থ- 
. চরকেও সঙ্গে লউন। রাম লক্ষণকে 'প্রতিনিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা 
. করিলেন কিন্তু কিছুতেই .ক্কৃতকাধ্য হইলেন না। অরশেষে তিন 
জনেই অরণ্যগমনের সম্কর করিয়া সমস্ত ধনরদ্ব বিতরণ করিলেন। 
_-অনস্তর লকলে গৃহ হইতে বহির্নত হইয়া দশরখের নিকট বিদায় 
_ক্লইতে গমন করিলেন। যে সীতাকে কেহ কখনও নয়নগোচর করে 
নাই, সেই রাজকুমারী ও রাজবধূ সীতাদেবীকে পদব্রজে গমন করিতে 
দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল এবং দশরথ ও কৈকেমীর 





বেট নিলা করিল। দশরখ রাম লঙ্গণ ও মীতাকে দেখিয়াই উচৈঃ- 


পঞ্চম অধ্যায়! ৫৭. 
স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কৌশল্যাপ্রমুখ রাজমহিযীগণ 
শোকাকুল হুইলেন। রাম দশরথের পাদবন্দন পূর্বক তাহার 
নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। দশরথ বাম্পাকুললোচনে শ্রিরতম 
পুত্রকে বিসঙ্জন করিলেন | ছূর্বৃতা কৈকের়ী রামলক্মণের 
পরিধানের নিমিত্ত চীরবস্ত্র আনয়ন করিলেন। রাম ও জক্ষমণ সেই 
স্থলেই তাপসবেশ ধারণ করিলেন। মুগধস্বভাব! সীতাও, কিরূপে চীর 
ধারণ করিতে হয় তাহা। স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে তাহা 
আপনার কৌশেয় বস্ত্রের উপরই বন্ধন করিতেছিলেন এমন সময়ে . 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনের! তাহাকে সে কার্ধ্য হইতে বিরত করিলেন। 
দশরথ বৎসর সংখ্যা করিয়! সীতার জন্ত বহমূল্য বস্ত্র ও ভূষণ প্রদান . 
করিলেন। অনন্তর রাম লক্ষণ ও সীতা গুরুজনবর্থের নিকট বথাক্রমে : 
বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যাদেবী সীতাকে আলিঙ্গন 
ও তাহার মস্তক আত্রাণ করিয়া অশ্রপূর্ণলোচনে কহিলেন, ৃ 

(বিৎসে, যে নারী প্রিয্জনদিগের আদরতাজন হইয়াও বিপদে 
্বামিসেবাক়্ পরাঘুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত 
হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে, উহীর ্বামীর 
সম্পদের সময় সুখভোগ করে এবং বিপদ উপস্থিত হইবে তাহাকে 
নানাদোষে- দুষিত, অধিক কি, পরিত্যাগও করিয়া থাকে । উহার! 
মিথ্যা, কহে, এবং পতির প্রতি একাস্ত বিরস বলিয়! অল্পকারণেই বিরক্ত. 
হুইয়া উঠে। এই সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত উহার! কুলের : 
অপেক্ষা রাখে না, বসনভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতত্ব হয়, ধর্্ঞান, 
তুচ্ছ বিবেচন! করে, এবং দৌধপ্রদর্শন করিলেও অস্বীকার - করিয়া 
থাকে । কিন্তু ধাহারা গুরুজনের উপদেশগ্রহণ এবং আপনাদের কুল- 
মর্যাদা পালন করেন, ধাহারা সত্যবাদী ওপ্বস্থভাব, সেই সকল :. 
নতী একমাত্র পতিকেই পুখাদাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রক্ঈণে . 


আমার রাম যদিও নির্কািত হা কিন্ত ভুমি ইহাকে অনাদর 
করিও না। ইনি দর বা ষম্থয্নই হউন, তুমি ই দেবতুল্য 
: বিবেচনা করিবে | (২৩৯) 
-.. -জানকী কৌশল্যাদেবীর ঈদৃশ ধর্দসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্কভা- 
 জলিগুটে কহিলেন “আার্ধ্যে, আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতে- : 
. ছেন, আমি অবশ্তই তাহা! পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিন্ধুপ 
আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনি 
আমাকে অসতীদিগের তুল্য বিবেচনা করিবেন না। শশাঙ্ক হইতে 
রশ্শির স্তায় আমি ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি) পিতামাতা! ও পুত্র পরি- 
মিত বস্তই দাঁন করিয়া থাকেন, কিন্তু জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমের 
পদার্থের দাতা আর কেহ নাই, সুতরাং তাহাকে ফে না আদর 
করিবে? আর্য্যে, আমি কি কারণে ম্বামীর অবমাননা করিব? 
পতিই আমার পরম দেবত1।৮ (২৩৯) 
- কৌশল্যা সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়! আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সকলের নিকট বিদাধ গ্রহণ 
পূর্বক হুমস্ত্রটালিত রথে আরোহণ করিলেন। রথ ধর্ধরশবে রাজপথে 
ধাবমান হইল। রাজপুরীর মধ্যে ভীষণ আর্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। 
জানরী ও লক্মণের মহিত রাম বনগমন করিতেছেন দেখিয়া নাগরি- 
কের! আপনাদিগকে অনাথ মনে করিল। এবং বালক বৃদ্ধ, যুবক প্রো, 
্াঙ্গণ শৃত্র, গৈল্ত সমস্ত, সকলে হাহাকার করিয়া! তাহার রথের গশ্চাৎ 
শাশ্চাঁৎ ধাবিত হইতে লাগিল। 


ষঠ অধ্যায় । 





(রাম সন্তপগ্তমনে একবার পশ্চার্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়৷ দেখিলেন 
অযোধ্যাবািগণ শোকার্ত হইয়া তাহার রথের অনুসরণ করিতেছে । 
রাম তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্ত 
তাহার! তাহার বাক্যে কর্ণপাত করিল না। রাম যেখানে যাইবেন, 
তাহারাও সেখানে যাইবে; রাঁমশৃন্ত অযোধ্যানগরীতে তাহার? আর 
বাস করিবে না। ভক্ত প্রজাগণের ঈদৃশ অনুরাগ দেখিয়! রাম অশ্রু 
জল সম্বরণ করিতে অক্ষম হইলেন। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া 
সুমন্ত্রকে মহাবেগে অশ্বচালনা! করিতে বলিলেন । প্রজা পুঞ্জও 
কিছুতেই নিরস্ত হইল না; অন্তের কথা দূরে থাকুক, তপোনিরত 
বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণগণও হাহাকার করিতে করিতে রামের পশ্চাদ্বাবিত হই- 
লেন এবং বাদ্ধক্যনিবন্ধন বেগে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া করুণস্বরে 
বিলাপ করিতে লাগিলেন । তদ্র্শনে রামচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়! 
সীতা ও লক্ষণের সহিত রথ হইতে অবতরণপূর্্বক পদব্রজেই অরগ্যা- 
ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবা অবসানপ্রায় হইলে, 
সকলে তমসাতীরে উপনীতু হইলেন। স্ুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে 
বিমুক্ত করিয়! তাহাদিগকে আহারসামগ্রী প্রদান করিলেন। এদিকে 
সন্ধ্যার প্রগাট ছায়|! অবতীর্ণ হইয়! ধীরে ধীরে যাবতীয় পদার্থকে 
আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। বৃক্ষকল অস্পষ্ট ও নিম্পন্দ হইল। পক্ষি-. 
গণ নীড়ে বসিয়া কোলাহল করিতে করিতে অকল্মাৎ নীরব হইল। 
অদূরে তমসার কৃষ্ণজলরাশি তিমিরগর্ভে কোথায় বিলীন হইতে 
লাগিল। পরিশ্রান্ত অযোধ্যাবামিগণ সেই সুরম্য নদীতটে একে একে 


ক: সীতা), 
উপনীত হইয়া শোকে অবসন্ন হইতে,লাগিল, এবং রামের সন্গিকটে ও 
দুরে, চতুর্দিকে শয়ন ও উপবেশন্‌ করিয়! প্রগাটনিদ্রায় নিমগ্ন 
হইল। ' রামচন্দ্র সেই গ্রশাস্ত সন্ধ্যাকালে তমসাতটে সীতা৷ ও লক্ষণের 
সহিত উপবিষ্ট হইয়া বিষাদজালে আচ্ছন্ন হইলেন । শোকার্ত বৃদ্ধপিতা, 
বিলপমান! জননী, দুঃখিত মাতৃগণ এবং অন্ুরক্ত অযোধ্যাবাসিগণ 
স্থৃতিপথে সমুদিত হইয়! তাহার স্ুকোমল. মনকে অতিশয় সন্তপ্ত 
করিতে লাগিল। তিনি কষ্টে শোক স্ঘরণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দন! সমা- 
পনপুর্বক লক্মণকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন “বৎস, আজ বনরাসের 
এই প্রথম নিশ। উপস্থিত; আজ আমরা এই নদীতীরেই আশ্রয় 
লইলাম ; এইস্থানে বন্ত ফলমুল যথেষ্ট রহিয়াছে ; কিন্তু সঙ্কল্ল করিয়াছি 
আজিকার এই রাত্রি কেবল জলপান করিয়াই থাকিব |” স্থুমন্ত্র ও 
লক্ষণ রামের জন্য পর্ণশয্য। প্রস্তত করিলেন। তিনি ভার্থ্যার সহিত 
- তাহাতে শয়ন করিয়। নি্রামগ্ন হইলেন; আর মহাবীর লক্ষণ সুত্রে 
সহিত তাহার গুণালোচন! করিতে করিতে নিশা যাপন করিলেন! ন।9. 
০. রাষ ্ত্যুষে গাত্রোখান পুর্বক প্রজামগণ্ডলীকে ঘোর নিদ্রায় অচে- 
তন দেখিয়া তাহারা জাগরিত হইবার পূর্বেই সীতা ও লক্ষণের সহিত - .. 


সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। রথ মহাবেগে চালিত হইয়া তাহা-, 


'দিগকে ক্ষণৃকালমধ্যে বহুদূরে লইয়া গেল। অনন্তর কোশলরাজ্যের 
ন্তনীমাক় বৈদক্রুতি নদী. পার হইয়া! তাহার! দক্ষিণাভিষুখে গমন 
করিতে লাগিলেন, পরে কিয়ন্দুরে গোমতী ও স্তন্দিক! নদী অতিক্রম 
করিয়া সমৃদ্ধ শ্ঙ্গবেরপুরে উপনীত, হইলেন । অনতিদূরে পবিভ্র- 
সলিলা জাহ্বী. প্রবাহিত হইতেছিল । রাম সীতাকে সথরমাতট- 
খশাভিনী কলনাদিনী সেই জাহুবীর বিচিত্র শো! দেখাইতে দেখাইতে 
এক মনোহর ইচ্গুদীতক্ দেখিতে পাইলেন, এবং সেই তলে নিশা- 
স্বাপনমানসে সমস্তকে '্মশ্রশ্মি সংযত করিতে বলিলেন 1. 


ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ [ও ৬১ নু 
গুহ নাথে এক নিষাদরাজ পস্থলে বাস করিতেন । তান রামের 
বাল্য সখা ছিলেন। সুহ্ৃদ্বর রামচন্ছ তাহার রাজ্যে আগমন. করিয়া. 
ছেন ইহা শ্রবণমাত্র গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া স্স্থাছ 
ফলমূল ও অর্ধ্যসহকারে রামের নিকট সমাগত হইলেন। বদ্ধ 
প্রীতিভরে পরস্পরকে আবিঙ্গন করিয়! পরস্পরের কুশল বিজ্ঞাসা 
করিলেন। গুহ কর্তৃক সতরুত হইয়া! রাম পরম আমন লাভ করি- 
লেন, এবং তাপসব্রতপালনের অনুরোধে অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্ত . 
কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিলেন না। অনস্তর রামচন্ত্র-সন্ধ্যাবনানা 
সমাপন করিলে, লক্ষণ তীহার নিমিত্ত স্ুশীতল পানীয় জল আনয়ন 
করিলেন। রাম জলপান করিয়া সীতার সহিত ভূমিশযযায় শয়ন ': 
করিলেন? লক্্ণও তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন পূর্বক তরুমুলে আশ্রয় ক 
লইলেন। | 
লক্ষণ রামের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত অকৃত্রিম অনুরাগে 
রাত্রিজাগরণ করিতেছেন, ইহা! দর্শন করিয়া নিষাদরাজ তাঁহার 
ভ্রাতৃতক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। গুহ মহামতি লক্ষণকে: 
শয়ন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামলাভ করিতে অনেক অন্থরৌধ . 
করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রস্তাবে কিছুতেই সন্মত হইলেন 
না। লক্ষণ সন্তপ্তমনে কহিতে লাগিলেন “দেখ, এই রঘুকুল- . 
তিলক রাম জানকীর সুহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, 
আমার আর আহার নিত্রায় প্রয়োজন কি?” এই বলিয়! লক্মণ এক- 
মাত্র রামের অভাবে পিতামাতা! আত্মীয় বন্ধু এবং তসযোধ্যাবাসিগণের 
যে কিরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে, শোকাকুলমনে তাহাই, 
কীর্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে 
করিতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। রাম জাগরিত হই গঙ্গা সমুতীর্ণ 
হইবার উপায় চিন্তা! করিতেছিলেন ইত্যবসরে নিষাদরাজ কর্ণ ও 


নে কেন, নাবিকহিত্‌, একখানি ছু নৌকা আনয়ন -করিলেন। 
সামন্ত, সীভাদেবী ও লক্ষণের সহিত, দেই নৌকায় আরোহণ 
১ হইলেন। আুমন্ত্রকে এই স্থান হইতে শ্রতিনিবৃত্ত 
হইতে হইবে, তাই রাম তাহাকে বলিতে লাগিলেন “সুমন্ত, তুমি 
পুনরায় ত্বরায় মহারাজের নিকট গমন কর; আমীকে রথে আনয়ন 
করা এই পর্যন্তই শেষ হইল? অতঃপর আমি পদব্রজে গহনবনে প্রবেশ 
করিব ।* ভর্তৃবৎসল শুমন্ত্র রামের এই অনুজ্ঞা শ্রবণপূর্ব্বক রোদন 
করিতে লাগিলেন। বামের সহবাসে ছিলেন বলিয়া এতক্ষণ তীহার 
শোকাবেগ সংরুদ্ধ ছিল, কিন্তু অতঃপর সত্যাসত্যই রামকর্তৃক বিসর্জিত 


হইতে হইতেছে ইহা ভাবিয়া তিনি শোকাকুল হইলেন। রাম 


তাহাকে সুমধুর বাক্যে সাত্বমা করিয়া জনকজননী 'ও অন্যান্ত গুকু- 
জনের চরণে প্রণাম, প্রোষিত ভরতপব্রয্নকে দ্ষেহ, এবং প্রজাপুঞ্জীকে 
আন্তরিক সন্ভাব জানাইলেন। তৎপরে ভ্রাতৃত্ব বটনির্ধ্যাস ছারা 


-. মন্তকে জটা প্রস্তত করিয়া খধির স্তায় শোতা পাইতে লাগিলেন। 


 বীরযুগ্নল এইরূপে তাপমোচিত বেশ ধারণ করিয়া নিষাদরাজ গুহ ও 
এ মন্ত্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং দেবী জানকীর সহিত 
. নৌকারোহণপূর্বক অনতিবিলঘে গদ্দার দক্িণ তীরে অবজ্ 
ও ্ হইলেন |. 7 
০ অতঃপর রামচন্ত্র ধোর অরণ্যগ্রবেশের. উপক্রম করিতেছেন? 
মীতাদেবীসক্গে আছেন এবং লক্ষণই তাহার একমাত্র সহায়। তাই 
: তিনি গঞ্ সমূতীণ হইফ্কাই ভাবী বিপদের আশঙ্কা! করিয়া! লক্মণকে 
“উপদেশ শ্রদান করিলেন “ভাই, সন বা বিজনই হউক, সীতাকে 
রক্ষা করিবার নিমিত সাবধান হও । তুমি সর্বাগ্রে গমন কর, সী। 
তোমার অনুগমন করুন, আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েই 
রক্ষক্ষ্দী যাই: দেখ, এখন অবধি আমীদিগরে অতি দুর কাধ্য 
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সংসাধন করিতে হইবে, সুতরাং এইকূপে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা, .. 
কর! আবশ্তক হইতেছে । যে স্থানে জনমান্ৃষের সঞ্চার নাই, ক্ষেত্র 
উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং গর্ভ ও নিয্বোন্নত ভূমিই অধিক, জানকী 


আজ সেই বনে প্রবেশ করিবেন, এবং বনবাসের যেকি ছঃখ আজই 


তাহ! ্বানিতে পারিবেন” (২৫২) 

স্বামীর এইবপ আশঙ্কা ও সতর্কত1 দেখিয়া! অরণ্যবাস যে ফিশ ৃ 
তরঙ্কর ব্যাপার জানকী অবশ্তই তাহার কিঞ্চিৎ আভা পাইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ স্বামীর প্রতি অক্ুত্রিণ প্রেম ও : 
অন্থরাগ, দ্বিতীয়তঃ স্বামীর বলবীর্য্ে অটল বিশ্বাস, এবং তৃতীয়তঃ 


্রান্ধৃতিক লৌন্দরয্যদর্শনে আপনার অতৃপ্ত লালন! এই ব্রিবিধ কারণে 


'সীতার মনে বনবাসসম্তাবিত কোন ত্রাসই উৎপন্ন হইল না। আমরা 
অনতিবিলম্বেই দেখিতে পাইব সীতাদ্দেবী- গভীর অরণ্যকেও কেমন 
্বায়ভাবীন গৃহাক্গন বা পুশ্পোদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন! উল্লিখিত 
ত্রিবিধ কারণ একাধারে বর্তমান না থাকিলে সীতার স্তায় তেজন্থিনী 
নারীর পক্ষেও অরণ্যবাস একপ্রকার অসম্ভব হইত... ৪ 
. যতক্ষণ রাম লক্ষণ ও সীতা দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন, ততক্ষণ সুমন্ত 
নিনিমেষলোচনে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা 
দৃষ্টিপথের বহিভূতি হইলেও, তিনি বহক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান 
রহিলেন, পরে অশ্রু্জল বিবর্জন . করিতে করিতে শুন্যরথ লইয়া 
অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন ।, পু 
সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। আজ অযোধ্যাবাসী . পরজাবর্থ, অথবা 
নুন গুহ, কেহই সঙ্গে নাই । রাম লক্ষণ ও নীতা জনপদের বাছিব্রে, 
সবে যাত্র এই প্রথম নিশা দর্শন করিতেছেন অদ্যাবধি রামলক্মগকে . 
আরম্তশৃন্ঠ হইন্া রাত্রিজাগরণ করিতে হইবে, স্বহস্তে তৃণপজ্জ 'আহরণ 
পুর্বাক শয্যা প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং সীতার রক্ষণাবেক্ষণ: ও 


৬: ৬৪. 8 বীজা।, 


. স্খস্থাচ্ছনদযের জন্ত বিস্তর. কায়রেশও সহ টি টা তাই 
রামচন্জ লক্ষণকে বলিলেন “বৎস, আর. তুমি নগর গ্ররণ করিয়া 
_ উৎকটিত হইও না” কলাম লক্ষণকে উৎকণ্ঠা ছুরীভূত করিতে 
'উপদেশ দিলেন বটে, কিন্ত তিনি ভূমিশয্যাতে শয়ন করিয়াই 
আপনার মানসিক উদ্বেগ নিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। 
. যথার্থ বটে রাম এক পিতৃসত্যপালন ও ধর্রক্ষার নিমিত্বই পিতা! মাতা . 
ও জানপদবর্গের মনে ক্লেশপ্রদান করিয়াও মহোৎসাহে বনবাস শ্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্ত তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি কুপুত্রের স্তায় জননীকে 
বিস্তর হনতরণা প্রদান করিয়াছেন এবং পিতারও শোকের যথেষ্ট কারণ 
হইয়াছেন; এই সমস্ত বিষয় পূর্বাপর আলোচনা করিয়া রাম 
অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তিনি অবির্ল ধারায় অশ্রুমোচন করিতে 
লাগিলেন,তনবর্শনে সীতা এবং লক্ষমণও অতিশয় কাতর হুইয়া,পড়িলেন। 
অবশেষে সুধীর লক্ষণ শাস্তচিত্ত হইয়া রামচন্দ্রকে আশ্বাস প্রদান 
করিতে লাগিলেন। রাম কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্থমধুর বাক্যে আশ্বস্ত ও 
উৎসাহিত হইয়! সেই জনসঞ্চারশূন্ত অরণ্যে নিশা যাপন করিলেন! 
পরদিন প্রভাতে সকলে গাত্রোথানপূর্ববক গ্কা যমুনার সঙগমন্থল 
লক্ষ্য করিয়া বনে বনে গমন করিতে লাগিলেন। সীতা ভর্ভার সহিত 
(কত রমণীয় স্থান অবলোকন করিলেন, কিন্তু রামের বিষাদপূর্ণ মুখ- 
মণ্ডল অবলোকন করিয়া কিছুতেই আনন্লাত করিলেন না। রাজ- 
বাল! ও রাজবধূ সীতাদেবী একমাত্র পতিপ্রেমের বশবর্তিনী হইয়! 
সেই কণ্টকপূর্ণ, গ্রস্তরমর, নিয়বোন্নতূমিসন্ুল বলপ্রদেশকে কুম্থমা- 
'কীর্ণ পথের স্তান্ ভান করিতে লাগিলেন । এইরূপে সমস্ত দিন পরধ্য- 
টন করিয়া তাহারা সন্ধ্যাকালে প্রত্নাগসন্গিধানে উপনীত হইলেন, 
.. এবং যেখানে মহুধি ভরদ্বাজের পবিত্র আশ্রম বিরাঁজ করিতেছিল সেই 
“দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ্ষণকষালমধ্োই তাহারা আশ্রমে 
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প্রবেশ করিয়া. মহ্ধির পাদবন্দন করিলেন। রাম আত্মপরিচয় 
প্রান করিলে, মহর্ষি তাহাদের /ষথেষ্ট সমাদর করিলেন। : তিনি 
. ্টাহাদের সৎকারার্থ উৎকৃষ্ট ফল মূল ও সুস্বাছু জল গ্রদান করিবেন 
এবং অবস্থিতির নিমিত্ত একটা সুন্দর স্থান নিরূপিত করিয়া! দিলেন।' 
পরে মহধি অন্তান্ত যুনিগণের সহিত রামকে বেন পূর্বক নানা প্রসঙ্গে 
কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, সেই পবিত্র রমণীয় আশ্রমেই তাহাকে 
বনবাসকাল যাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। অদূরে লোকালয় 
আছে, পৌরবর্গ রাম ও জানকীকে জানিতে পারিলে সততই আশ্রমে 
গমনাগমন করিবে, কিন্ত তাহ! তাহাদের তাদৃশ প্রীতিকর হইবে না, 
এই নিমিত্ত রাম মহুধির সেই নুসন্গত প্রস্তাবে সপ্মত হইলেন নাঁ। রাম 
বলিলেন “ভগবন্‌। জানকী যথায় স্থুথে থাকিতে পারেন, আপনি এমন 
কোন জনশৃন্ত আশ্রম দেখাইর! দিন্‌।” ভরদ্বাজ চিত্ত! করিয়! তাহাদের 
নারির উরি 5 চনহ হানে এক পর্বত নির্দেশ জনি 
দিলেন। ৃ 

মহধি ভরদ্বাজের রর হাত 
তাহার নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্বক রামচন্্র, প্রিয়তম!' জানকী ও 
লক্মণের সহিত, মহ্ধিনিদদিষ্ট পথে চিত্রকূট অভিমুখে যার! করিলেন । :: 
তাহারা মুনির অন্থকম্পার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যমুনা'তটে 
উপনীত হইলেন। লক্ষণ শুককাষ্ঠ আহরণ ও উপীরদারা ভাহা বেন 
করিয়া এক ভেলা নির্মাণ করিলেন, এবং তহুপরি সীতার উপবেশনার্থ 
একটা কাঠাসন প্রস্তত করিয়া দিলেন। পরে নকলে সেই ভেলার 
সাহায্ ধীরে ধীরে যমুনা পাঁর হইয়া তাহার দক্ষিণতটে অরতীর্ঘ 
হইলেন। সীতাদেবী ইন্চংপূর্বে গুহের নৌকায় গঙ্গ! এবং এক্ষণে 
ভেলার সাহায্যে যমন! উত্তীর্ণ হইবার সময্ন নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া 
প্রত্যেকের নিকট কুড়াঞ্জলিপুটে এইরপে প্রার্থন' করিয়াছিলেন, 


“দেবি, খই নিন তিনি হে । 
ইনি চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বাঁস ক্ষরিয়া পুনরায় আষাদের সহিত 
প্রত্যাগমন করিরেন। বমি নিরাপদে আসিব! ঘনের সাধে তোমার 
পুজা করিব । দেবি, আমি তোমাকে প্রণাম করি” (২1৫২,৫৫) 
যমুনা সমৃতীর্ণ হই কিয়দূর যাইতে না! যাইতে জানকী শ্তাম নামে 
এক অভ্যু্চ বটবৃদ্ষ দেখিতে পাইলেন। এই প্রকাণ্ড মহীরুছ দিগস্ত- 


_.. শ্রমারী শাখাসমূহে পরিবেইিত হইয়া দুর হইতে ঘনকৃষ্ঃ নীরদখণ্ডের 


. স্থাক় গ্রতীরমীন হইতেছিল। দেবী জানকী বৃক্ষকে প্রণাম করিয়! 


_. ক্বতাঁঞ্লিপুটে কহিলেন “তরুষর, আমার পতি ব্রতকাল পালন করুন, 


'স্মামতা আবার আসিয়! যেন ত্বার্যযা কোৌশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে 
পাই, ভোমাকে নমস্কার |” এই বলিয়া তিনি সেই ৬৪ প্রদক্ষিণ 
:. ক্ষত্রিলেন। 
. পুণ্যতোয়া গঙ্গাযসুন! ও এই বিশাল ধের নিকট সীতার ঈদ 
সরল প্রার্থনা তাহার সব্রল হৃদয়ের কি সুন্দর পরিচায়ক! তিনি 
শ্বামীর কগ্যাণের নিষিতত ক্িপ্রকার় লমুতুক ছিলেন, এতন্থারা তাহ! 
স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। সেই শ্তামবট পরিত্যাগ কষরিয়া। এক- : 
_. ক্রোশ-দুরেই তাহারা! নীলবর্ণ এক মনোছর কানন দেখিতে পাইলেন । 
. *লামচঙ্জ সীতার পুষ্পপ্রিয়তা ও গ্রান্কতিক সৌনার্য্যে অনরাগের বির 

সিল ক্মবগত ছিলেন, তাই তিনি লক্মণকে বলিলেন প্ভাই, দেখ, 

| সীতা ঘে পুশ টাছিষেন এবং. যে বন্ততে স্তাহার স্পৃহ/ হইবে, ভুমি 
তৎক্ষণাৎ ভানথা্জানিয়া ধিবে।” (২1৫৫) দীতাদেবী ম্বাইতে যাইতে 
বৃক্ষগুম এবং অমূটপূর্বপূম্পগুচ্ছশোভিত লতা! বাহা কিছু দেখেন, 

আ্সমনই রামকে জিজ্ঞাস! করেন, লক্ণণ্ড ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ '্ঠাহার 
এসতিলধিত, জব্য আনিয়া দেন। এইকগে সম্তদিন তীহারা বনে , 
নে শ্রমণ করিলেন । রাসক্মণ গর ও ০০০০৪ রন 


বঙ্ঠ অধ্যায়। 1৬৭ 
গাছ লে এবং সে একরনো রর স্তর চর নিশা 
যাপন করিধেন।- / | 

পরদিন প্রভাতে হারা গাত্োখান করিয়া ॥ অনভিবিলঙ্ে চিক. 
কুটের- সমীপবর্তী হইলেন। চিত্রকৃটপর্কত গতিশয় রমনীক় ;. তাই 
নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাজালে মণ্ডিত। সেখামে ফলমূল 'প্রহুর পর্ধি- 
মাণে শ্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জলও অতিশয় নুস্বাছ। অসংখ্য অশ্নিফল্প 
গ্বষি সেই মনোরম প্রদেশ অবলম্বন করিয়! বাস করিতেছেন । সেখানে. 
কোথাও নদী, কোথাও প্রত্রবণ, কোথাও গিরি গুহা, কোথাও উচ্চাবচ 
ভূমি স্শ্রবং কোথাও বা তৃণগ্ুক্সসমাচ্ছাদিত বিচিত্র সমতল ক্ষেত্র। 
কোথাও সুরভি আরণ্যকুস্ম ্রক্ষ,টিত হইয়া বনস্থল সমুজ্ল 
করিতেছে; কোথাও ভ্রমর ও-বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতিদল পুম্পে গুশো 
উড্ডীন হইতেছে। রামচন্ত্র বসস্তকালে অরপ্যযাত্র! করিয়াছিলেন । 
তখন বনে বনে কিংশুক- পুষ্প সকল বিকশিত হুইয়! প্রজ্জলিত 
দ্াবানলশিখার স্তাক় প্রতীরমান হইতেছিল। কোথাও কোকিলের, 
কুহু স্বর, কোথাও ময়ূরের কেকাধ্বনি, কোথাও টিউিতের কৃজন 
এবং কোথাও ব! দাত্যুহথের চীৎকার ।: কোথাও চকিত হরিণ" 
হরিনীদশ বিছ্যুতের স্ভায় তৃষ্টিপধ হইতে অনৃষ্ত- হইতেছে ) কোথাও 
বাঁদুরে মাতলদল নুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে । 
জানকী র্লাষের বাহু অবলগ্ন পূর্বক সেই সমুদয় 'বিচিজ পোভ।, 
দেখিয়া হয়ে এক অভূতপূর্ব. আননোচ্ছাঁস অনুত্তর করিলেন! 
তিনি ভাবাবেশে, নির্বাক ও বনত্রষণঞ্জনিভ: ক্লেলরাপি একেবারে 
বিশ্মপ্ত হইলেন? তিনি একবার সেই বসস্থলীর লৌন্বর্যের দিকে 
এবং একবার প্রীতিবিশ্কারিতলোচনে স্থামীর প্রয্প মুখমস্তযোর 
দিকে সৃত্টিপাত করিয়া মনোমধ্যে অতুল আনন ক্মমুভব করিতে 





রা ডি তাত করিলেন, খু: সমু অভ সকার 
|  ককালিক ধর আধুদরী লেখনী হইতে এই পবিত্র রামফথা 
টু টা নিঃসৃত হইয়া 'ভারতবাসিগণের কর্ণকুছরে আজ সহশ্র সহশ্র বৎসর 


:-. সধবর্ষণ করিতেছে এবং গ্রতিনির়ত কোটি 'ফোটি ূর্বাল মানবকে 
.. - সাধুতা সত্যাপরাযণতা ও পবিভ্রতার দিকে অগ্রসয় করিয়া সংসারে 


ধর্শের প্রভাব এখনও আপ্রীতিহত রাখিয়াছে, সেই কবিকুলচূড়াণি 
মহ্ধি বাঁনীকিয় আশ্রমে মহাহুভব রামচন্তরের এই প্রথম পদার্পণকথা 
 মনোষধ্যে কি জুগন্তীর ভাবরাশিয়ই সমুদ্রেক করিতেছে! এখনও 
: অহধি ক্রৌঞ্চবধে শোকসন্তপ্ত হইয়া! অকন্মাৎ সুললিত প্লোক উচ্চারণ 
করেন নাই, এখনও রামায়ণ রচনা করিবার কোন ইচ্ছাই তাহার 
_অলোষধ্যে জাগ্রত হয় নাই) এখনও তিনি একটাবার স্বপ্রেও চিন্তা 
করেন নাই যে তাহার অতিথি এই সত্যব্রত অরণ্যচারী রাজকুমারের 
অলৌকিক খুণযাশিই জগতে ভাহার অতুল কীন্তিস্থাপনের একমাত্র 
ক্ষারণ হইবে ! হয়ত'বান্ধীকি তৎকালে রামচন্দ্র অসাধারণ, পিতৃ- 
ভক্ষির কথ! শ্রবণ পূর্বক, কেবল মাত্র বিশ্মযসন্বলিত “এক অপূর্ব 


... আদক্রসে ভাসমান হুইয়াছিলেন,' হয়ত সেই আশ্রমে. দেবরূশিনী, 


_.: পিতার গীতি শিট স্বামীর সহিত 'অরণ্যচারিশী, নবযৌবন- 
_. অন্পস্না, জানকীদেবীকে সেই প্রথয -সন্ব্শন পূর্বক মানসচক্ষে দেব- 


.-. ক্লাজোর 'অল্পষট সা অবলোকন করিয়াছিলেন এবং মমিততেজ! 


ূ লক্ষণের অলোকসাধারণ ভরাতৃতক্তির বিষয় চিত্তা করিরা নির্বচনীর় 
_প্ীতিলা: করিয়াছিপেন। কিন্ত তিনি তখন: পর্যাস্কও ক্বামচন্্ের. 
িহিত আপনার ছস্ছেদ্য সন্বন্ধের কথ! একটাবারও চিন্তা করেন দাই, । 


| ষ্ঠ অধ্যায় ৪৪ ূ 
ঘশরখতনয় রাযচজ্জ - পিতৃদত্যপারনার্জ. কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ও প্রিয়তমা! 
পত্থীয় সহিত্ত অরগাপর্যাটন করিতে করিতে তীহার- আশ্রমে আলিয়া 
আতিথ্যগ্রছণকরিকাছেন) এইরূপ রাজতক্কি ও আতিখেযতার বশবর্তী 
হইয়াই বাল্গীকি তখন তাঁহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা! করিয়াছিলেন দাত্র। 
“দেই নির্জন রমশীয় বনপ্রদেশে বাস করিতে. রামের একান্ত . ইচ্ছ। 
হইল।. তিনি লক্ষণে উৎকৃষ্ট কারী দ্বারা এক কুটার নির্মাণ করিতে 
আদেশ করিলেন. মহাবীর লক্ষ্মণ. অনতিবিলম্বে তাহার আদেশ 
কার্ধ্ে পরিণত করিলেম। গৃহের চতুর্দিক্‌ কাষ্ঠাবরণে আবৃত এবং : 
উপগ্িতাগ শাল, তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রসমূহে আচ্ছাদিত: হইল । 


তাছার অভ্যন্তরে একটা বেদিও প্রস্তুত হইল। কুটারখানি পরম 
'হুনার হইয়াছে দেখিয়া বামচক্্র যখাবিধি 'হাগযজ্ঞাদি সমাপনপূর্ধ্বক 
তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সীভার সহবাসে ও লক্ষণের পরিচর্যায়... 


প্রীত হইর়! পরমস্থুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। | 
সীতাদেবী বান্সীকির আশ্রম-ও তৎসঙ্পিহিত বদ ও উপবনের . 
শোতা! দর্শন কত্সিয়। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন? তিনি "স্বামীর . 


সহিত চিত্রকূটের নানা স্থানে ছরিপীর ন্থায় শ্বাবীনভাবে বিচয়ণ ও 


শ্রিরতমের প্রণয়োজ্জল মুখমণ্ডল অবলোকন করি! স্র্সখও তুচ্ছ 
করিয়াছিলেন।. ভ্টামলবিটপিশোভিভ মনোহর বন: অথবা পবিত্র 
আশ্রমই বেন তীহার প্রন্কত গৃহ ছিল। হার, মন্দভাগিনী জানফী 
শ্বানীসহ বাঝীকির আশ্রমের চতুষ্দিকে যহোল্লাসে পরিভ্রষণ করিতে 
করিতে একটা দিনও আশঙ্কা করেন নাই য়ে সেই রমণীয় আশ্রমেই . 
আবার একবিন তাহাকে স্বামিবিরহে বিলাগ ০০৫ | 
পুর্ণ করিতে হইবে! ঃ 
ক্ষ শ্রিরম! পরও অনুগত জীতার, সহিত ভি 
করিতে থাকুন, ইত্যবসরে আমরা তাহার বিরহে অযোধ্যানগরীন্প কি . 


:. সুরবন্থা হইয়াছে তাহা একগার দেখব! স্আাসি।: পৃররখ'লইয়, হুম 


 ঝাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে, -রাঁতির বনকাসসন্বন্ধে লোকে নিংসংশর, 
হই আবার শোকে সভিভূত হুইল।  যহা়াজ দশরখ বিলাপ 


করিতে করিতে ক্ষিপ্রপ্রায়হইলেন।. তিনি :পোবাকুজ মহিষীগণকে 
ও বিশেষতঃ কৌশল্যাফে সঙ্োধন করিয়া কহিলেন যে, হার অস্তিম- 
কাল উপস্থিত হইয়াছে; তিনি রাষের অধর্শমে আর অধিক: দিন 
জীবিত থাকিবেন না। তখন কৌশল্যা স্বয়ং সংঘতচিত্ত হইয়া! রাজাকে 
সাস্বন।-করিতে লাগিলেন । (পুত্রনির্বাসনের ষষ্ঠ দিবসের রজনীতে 
মহারাজ দশরথ রামের অন্ত বিলাপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি- 
লেন।. তাহার শধ্যাসন্নিধানে মহিষীগণ নিত্রিত-ছিলেন, কিন্ত কেছই 
সাহার মৃত্যরূপিণী শোকাবহ ছুর্ঘটন! অবগত হইলেন না.) 
রজনী প্রভাভ হইলে, তাৎকালিক প্রথাঙ্সারে নুশিক্ষিত হত, 
কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, গায়ক ও স্ততিপাঠকগণ রাজভব্ান আগমন 
করিয়া স্ব স্ব গ্রণালী অনুসারে উচচৈঃহ্বরে রাজ দশরথকে আশীর্বাদ 
খু স্ততিবাদ করিতে লাগিল। পাণিবাদকের! ভৃতপূর্ব তৃপতিগণের 
কড়ূত কার্যকলাপ উল্লেখ করিক়! করতাঁলিপ্রদানে গ্রবৃদ্ত হইল। সেই 
করতারিশষে বৃক্ষশাখায় ও পঞ্জরে যেসকল গক্ষী ছিল তাহার! জাগ্রত 
_ ইইন্বা কলরব করিতে আরম্ভ করিল। পবিজ্রস্থান ও তীর্থের লামকীর্থন 
 “ন্বরসত হইল এবং বীণাধ্বনি/হইতে 'লাগিব। সেবানিপুণ স্ত্রীলোকের 
ও বৃষ্ধ পরিচারকগণ আগমন করিজ। .কেহ কলে স্বানার্থ হয়িচবান- 
. স্থুরভিত সুশীতল.দল লইয়৷ আদিল। কুমারী - ও সাধ্ৰী মহিলাগগ 
. অজলার্থ ্পর্শনীয় যে, পানীয় গঙ্োদক, এবং পরিধেয় বন্জ:ও আভরগ 
টি খনন করিল। প্রাতঃকালে মহারাজের যে যে 'জ্রব্য আবহাক হয় 
_ মমত্তই আনীত হইল, কিন্ত সখ রাকা! তখনও: প্রবন্ধ হুইগেন না 
বিয়া মহিষীগণ তাহার গাজন্প্পপূর্বক মদে দেখিলেন যে. রানার | 






দেহ হইতে শ্রাপবাঁযু বহি্গিত হইয়াছে! শোকের উপর এই দারুণ : 
শোক উপস্থিত হইলে, সেই সথন্দর যাজসংসার মুহূর্ত মধ্যে এক ভীষণ 
ঘৃপ্তে পরিণত হইয়া! গেল। চতুর্দিকে : শো কততরঙ্গ উচ্ছলিত হহতে 
লাঁখিল এবং নাগরিকের বিষাদে আপনাপন কর্তব্যকর্ণ্ম বিশ্বৃত হইয়া 
স্লানসুথে অবস্থান কন্ধিতে লাগিল। রামলক্প রনরাসে আছেন? 
সুশীল ভরত কুমার শক্সস্ধের সছিত মাতুলালয়ে বাঁস করিতেছেন, 
তাহারা! অযোধ্যানগন্নীতে এই ছুই আকম্মিক বিপৎগাত্ের কথা 
কিছুই অবগত লহেন। মহারাজের অস্্যে্টিক্রিয়! সপ্পর় করিতে কোন 
পুত্রই সন্ধিকটে নাই; সুতরাং বশিষ্টগ্রমুখ ত্রাঙ্মণগণ তাহার মৃতদেহ 
তৈলপুর্ণ কটাহে সংস্থাপিত করিতে 'াদেশ- করিলেন এবং তরতকে 
অযোধ্যা শী আনয়নের নিমিত্ধ তদ্দণ্ডেই জ্রতগামী যি শের 
উদ 2 রি ৪ ও 
- দূতের! যথাসময়ে কেকগয়াজেয উপস্থিত হইয়। ভরতকে অযোধ্যায় 
প্রত্যাগমন করিতে ত্বরাগ্রয়ান করিল) কিন্তু তাহার! তাহাকে ফোন 
কথাই প্রকাশ্‌একরিয়। বলিল ন। ভরত গিরিব্র্ধ নগর হইতে 
অযোধ্যা সপ্তমদিনে উপস্থিত হুইবেম। তিনি উৎকত্িতমনে : 
আগমন করিতেছিলেন, দূর কইতে অযোধ্যাকে ্রাহীন দেখিয়া! আরও 
ব্যাকুল হছুইলেন। ভরত দীনমুখে র্যাকুলচিত্তে জননীর গৃহে প্রবেশ 
ররিফাসর্ধাগ্রে পিতা ও রামলক্ষণ প্রভৃতি প্রিরদগণের' কুশল 
ছিজানা করিলেন। -কৈকেরী বহকালপরে রস. ভরতকে দেখিয়া 
প্রথমে পিআলয়ের গুভগংবাদাদি জিজাব! করিলেন, পরে: অগ্লান- 
ব্দনে রামের বি্হে রাজ! দ্ষশরথের মৃত্যুকথ উদশীর্ণ করিলেন এবং 
ভরতের অন্তোযবিধানার্থ' ততসঙ্গে, রামবনবাপসংক্রান্ত সমন্ত কথাই . 
প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন !. কুমার তয়ত এই হই মর্শখাতী অপ্রির- 
সংবাদ শ্রবণমান্জ সংজাশুনত হইন্াঁ সহস। ধরাতলে পতিত হইলেন) .. 


_ভিনি বছক্ষণপরে চেতনালাত, করিত শোকে ও কোষে ফখন বিলাপ 


এ বং কখনও বাহক কৈকেদীর প্রতি কট্বাক্য প্রয়োগ করিতে 


.. লাগিলেন। শোকার্ত শক্ত পাপীয়নী মন্থরাঁফে সমস্ত অনিষ্টের মূল 


: জানিযা, তাহার “অভিশয ছুরবস্থা সম্পাদন. করিলেন। অনন্তর 


.... বশিষ্ঠাদি অমাত্যগণ কুমার ভরতের শোক্ষাগলোদন করিয়া! তাহাকে 
_.. মহারাজের আস্তোত্িক্রিয সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। দশ- 

. খের মৃতদেহ তৈলপ্রোধি হইতে উত্তোলিত হইয়া সরযৃ্তীরে আনীত 
- এবং .চন্ানাদি নুগন্ধকাষ্ঠরচিত: প্রজলিত চিতামধ্যে সংস্থাপিত 
হইয়া ভঙমীক্কত হইল। - ভরত শক্রপ্ন ও কৌলল্যাদি মহিষীগণ সহা- 
রাজের দেহেরত তন্মীতত হইতে দেখিয়! উচ্চৈঃম্বরে বিলাপ করিতে 
_ জাগিলেন, এবং চতুর্দিকে পৌরবর্থ হাহাকার করিয়া উঠিল। তয়ত 


 ., অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পুর্দক পরলোৌকগত পিতা এবং বনস্থিত রাম 


'আঙ্ষণ ও সীতার শোকে বিসূড় হইতে লাগিলেন। অমাত্যগণ অনেক 
অনুনয় সহকারে তাহাকে পিতৃপ্রদত্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিলেন, কিন্তু কেহই তীহাকে তদ্বিষয়ে সম্মত করিতে পারিলেন ন!। 
ভরত দলের সছিত গারামর্ণ করিয়া লোকাভিরাম রামচন্্রকে বন- 
-... বাস হইতে প্রতিন্লিবৃন্ত করিবার বঙ্ক্প করিলেন, এবং তছদেশে 

 অশৌচাস্তে অমাত্যবর্গ, মাতৃগণ, সৈল্তসামস্ত;) অস্থুচরবর্গ এবং অসংখ্য 
স্থ হন্তী ও রথের, মুহিত, 'অরণ্যাতিসুখে যাত্রা করিলেন। তরতের 
. আজ্ঞান্থসারে গপথনৌধকের! পুর্ব হইতেই গথসকল প্রস্থত, পরিষ্কত 


ও সমতল করিয়াছিল, শুতেন্াং তাহার! গমনকাধে কোন ক্লেশই 
. প্রা্ধ হইলেন না। রাম যেখানে - যেখানে কাবস্থান করিয়াছিলেন, 


নেই নেই স্থান অবলোকন করি৷ ভরত শোকমত্ত্ হইতে লাগিলেন 
অনন্তর 'লকলে নিয়াদরাজ  গুছের নৌকাযোগে গ্ সমৃতরর্ঘ হইয়া 
ূর্মি ভরছানেরৃ্াশ্রমে উপস্থিত হইলেন। .তরদ্াজ তরতের আগ- 


ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ্‌ ৭. 
মনসংবাদ অবগত হইয়। পুলকিত, এবং তপঃপ্রভাবে সকলের 'সুচিত | 
সৎকার করিয়া সন্তষ্ট হইলেন। অনন্তর মহর্ষিপ্রদর্পিভ পথ অবলম্বন. 
পূর্বক তাহারা অনতিবিলম্বে চিত্রফৃটে উপনীত হইলেন । ভরত, দৈত্ত . 
ও অগ্থুচরবর্গকে দূরে সঙন্গিবিষ্ট করিয়া! কেবলমাত্র শক্রপ্ন হুম ও নিষাদ- 
রাজের সমভিব্যাহারে, ঘথায় কমললোচন রামচন্দ্র জানকী ও লক্মণের 
সহিত পর্ণকুটারে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপনীত হুইলেন। . 

এদিকে রামচন্ত্র দূর হইতে সৈশ্তগণের কোলাহল শ্রবণ এবং 
অরণামধ্যে সন্স্ত মৃগসকলের ইতন্ততঃ পলায়ন দর্শন করিয়! কুমার 
লক্ষণের সাহীঘ্যে প্রক্কত ঘটনা অবগত হইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি 
মনোমধ্যে নানারূপ বিতর্ক করিয়া অবশেষে ইহাই অবধারণ করিলেন 
যে, সর্বাধিপতি পিতা অথ্থবা কুমার ভরতই তাহীর নিকট আগমন 
করিতেছেন। এই স্থির সিদ্ধাত্ত করিয়৷ তিনি ওৎনুক্যপূর্ণ হৃদয়ে . 
কুটারে উপবিষ্ট আছেন ইত্যবসরে ভরত আলিয়া তাহার পাদমূলে 
নিপতিত হইলেন, এবং রামলক্ষণেতর তাপলবেশ অবলোকন ও পিতার 
পরলোকগমন ন্মরণ করিয়! অবিরলধারায় অশ্রমোচন করিতে লাগি- 
লেন। ভ্রাতৃবংসল ভরত রামচন্দ্রের তাপসবেশে বনগমনসংবাদ 
শ্রবণ করিয়া! অবধি স্বয়ং জটাবন্কল ধারণ করিক্লাছিলেন$ অধিকন্ত 
তিনি পিতৃশোকে কাতর হইয়া অতিশয় কপ এবং ছুর্ব্বলও . 
হইয়াছিলেন; সুতরাং রাম তাছাকে সহসা চিনিতে পারিলেম না। 
নিমেষমধ্যে ত্রম বিদুরিত- হইলে, রামচন্জ্র ব্যগ্রতাসহকারে সঙ্গেছে 
ভরতকে উত্তোলন পূর্বক গাড়র্ূপে আলিজন করিলেন, এবং জনক 
জননী ও রাজ্যের সর্বপ্রকার কুশল- দিজ্ঞাসা করিলেন। ভরতের 
সুখে মহারাজের মৃত্যুরূপ ছঃসংবাদ অবগত হইবামান্র রাম ভুলে, 
মৃদ্িত হইয়া পড়িলেন এধং অতিশয় কাতর হইয়া! বিলাপ করিতে 
লাগিলন। এইরূপে বছক্ষণ অতিবাহিত হইয়। গেল। অনম্তর 


৭৪. সীতা। 


রামচন্ত্র কিঞ্চিৎ আস্ত হইয়া, সীতা ও লক্মণের সহিত, মন্দাকিনীজলে, 
অবগাহন পূর্বক ঙ্গান করিলেন এবং অশ্রপূর্ণলোচনে মহারাজের 
উদ্দেশে শ্রা্ধ ও তর্পণক্রির়। সুমাধা করিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে ভগবান্‌ 
বশিষ্ঠের সহিত কৌশল্যাদি মহিমীগণ কুটারে উপস্থিত হইলে, সকলে 
আবার প্রবল শৌকতরঙ্গে ভাসমান হইতে লাগিলেন। আতপতাপে 
মলিনমুখী জানকী শ্বশ্গণের সহিত মিলিত হুইয়। পরলোকবাসী 
শ্বশুরের জন্ত অজন্র বাম্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন । 

শোকের প্রথম উচ্ছণস কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, ভরত বিনয় 
ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া 
রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুনয় করিলেন। মহর্ষি বশিষ্টগ্রমুখ 
্রাঙ্মণগণ, অমাত্যগণ, পৌরগণ ও জান্পদবর্গ সকলেই ভরতের প্রার্থন। 
সমর্থন করিলেন, কিন্তু সত্যব্রত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র তাহাদের সে 
প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। রাম তীহার অন্থপস্থিতিকালে 
ভরতকেই রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে অন্থমতি প্রদান করিলেন, 
এবং তিনি যে পিতৃসত্য পালন ন। করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত 
হইবেন না তাহাও স্পষ্টরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। 
ভরত রামচন্দ্রের অটল সন্বল্পদর্শনে নিরুপায় ভাবিয়া অগত্যা তাহার 
্বর্ণপাছুকাছটি স্ানন্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। ভরত অমাত্যগণের 
পরামর্শে রামের পাছুকা লইয়! অশ্রপূর্ণলোচনে তাহার নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিশেন। রাষ লক্ষণ ও সীতা অনুক্রমে মাতৃগণ ও বশিষ্ঠাদি 
মহর্ষিগণকে প্রণাম করিলেন। অনস্তর সকলে শোকসস্তপ্তহদয়ে 
রাম লক্ষণ ও সীতাকে সেই ঘোর বনে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় 
উপনীত হইলেন ভরত পাছুকাযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক নন্দিগ্রামে তাহ 
রাক্ষসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া! তথায় তপশ্থিবেশে অবস্থান ও সেই 
স্থান হইতেই সমস্ত রাজকার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । 


সগ্তম অধ্যায় । 





ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে, রাম চিত্রকটেই পূর্কববৎ অবশ্যান 
করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে, চিত্রকুটবাসী 
তাপসগণ উতকণ্ঠিত হইয়! পরস্পরের মধ্যে গোপনে কি জল্পনা! করিতে- 
ছেন এবং এক এক বার রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জকুটি- 
সঞ্চালন করিতেছেন । রামচন্দ্র তদর্শনে শঙ্কিত হইয়া কুলপতিকে 
তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, যা প্রত্যুত্তরে অবগত. হইলেন যে 
তাপসগণ রাম লক্ষণ অথবা সীতার ব্যবহারে কিছুমাত্র অসন্তষ্ট হন 
নাই; পরস্ত সেই অরণ্চারী খরদৃষণ প্রভৃতি ছুষ্ট রাক্ষসগণ রামচন্দ্রের 
প্রভাব সহা করিতে না! পারিয়! নিরীহ খষিগণের উপর ঘোরতর 
অত্যাচার আরস্ত করিয়াছে, এই নিমিত্ত তাহারা চিত্রকুটসন্নিহিত 
আশম সকল পরিত্যাগ করিয়! শান্তিপূর্ণ অন্য কোন প্রদেশে গমন 
করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। বামচন্দ্র ভা্ধ্যার সহিত অরণ্যে বাস 
করিতেছেন, তাহারও সর্বদা সতর্ক থাক কর্তব্য । তিনিও ইচ্ছা 
করিলে তাহাদের সহিত সেই নিরুপদ্রব স্থানে গমন করিতে পারেন । 

অনেকানেক খধষি সেই, আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন 
করিলেন, ধাহার! অবশিষ্ট রহিলেন তাহার! রামের ভূজবলের আশ্রয়ে 
চিত্রকুটেই বাস করিতে লাগিলেন। স্থুরূপা জানকী খধষিগণের 
পরিচর্য্যা করিয়া সম্তোষ লাভ করিতেন, কখনও বা স্বামীর সহিত 
মন্দাকিনীতটে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার শোভা এবং হংসসারস ও 
কারগুবগণের জলক্রীড়া দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেন। কিন্ত 
ভরতের সৈশ্য ও অনুচরবর্গ এবং হ্ত্যশ্ব সকল সেই অরণ্যের অপুঝ্ব 


৭৬ | সীতা । 
রী বিনষ্ট করিয়াছিল ; স্ৃতরাং বলাম চিত্রকুটে আর পূর্ববৎ আনন- 
লাভ করিতে সক্ষম হইলেন না। বিশেষতঃ লোকালয়ের সন্পিহিত 
বলিয়! তিনি সেই স্থান পরিত্যা্ করিতে নঙ্বল্প করিলেন ) অধিকন্ত 
চিত্রকুটে তিনি ভরত মাতৃগণ ও পুরবাসীদিগকে দেখিতে পাইলেন? 
তীহীরা সকলেই রামের শোকে আকুল, বাঁমও তাহাদিগকে কোন 
মতেই বিস্বত হইতে পারিতেষ্েন না, সুতরাং অন্যত্র গমন করাই 
তাহার শ্রেয়স্কর বৌধ হইল। 

রোম, জানকী ও লক্ষণের সহিত, খবিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়৷ মহধি অত্রির আশ্রমে রঃ হইলেন। মহর্ষি আতিথ্য- 
সৎকার দ্বার! তাহাদের যথেষ্ট সঞ্গাদর করিতেছেন ইত্যবসরে অত্রিপত্থী 
. ধর্মপরায়ণ। অন্য তথায় আগমন করিলেন। এই মহাভাগা 
তপোবলসম্পন্ন! সর্ধজনপৃজনীয়া| ও পতিব্রতা ছিলেন। তিনি অতি- 
শয় বৃদ্ধা, সর্ববাঙ্গ বলিরেখায় অঙ্ি/ত, সন্ধিস্থল একাস্ত শিথিল ও কেশ- 
রাশি স্বরাপ্রভাবে শুক্ু। তিনি। বায়ুভরে কদলীতরুর স্তায় অনবরত 
কম্পিত হইতেছেন। সীতা ধূ্যামীর আদেশে তাপসীর সন্লিধানে 
গ্রমন করিয়। ্বনাম উল্লেখপূর্ব(ক তাহাকে প্রণাম করিলেন, এবং 
তাস্থার সকল বিষয়ের কুশল [জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অনন্যা 
তাহাকে অবলোকন করিয়া! মধুর'বচনে কহিতে লাগিলেন, 

 *জানকি, তোমার ধর্মদৃষ্টি আছে। তুমি আত্বীর শ্বজন ও অভি- 
মান বিসর্জন করিয়। ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের অনুসরণ করিয়াছ। 
স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা! বনেই থাকুন, যে নারী 
একমাত্র তাহাকে প্রিয়বোধ কর্দেন, তাহার সাগতিলাভ হয়। পতি 
ছুশীল শ্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন, পুক্যন্বভাব স্ত্রীলোকের তিনিই 
পরম দেবতা। সেই সঞ্চিততগান্তার স্থায় সর্বাংশে ম্পৃহণয় স্বামী 
হত বিশেষ বন্ধু আমি ভাবিষবা!ও আর দেখিতে. পাই না। যাহারা 


সপ্তম অধ্যায়। ৭৭ 


কেবল ভোগসাধন করিতে তাহাকে অভিলাষ করে, সেই সকল 
স্বৈরিণী এই সমন্ত গুণদোষ কিছুই হৃদয়ঙ্জম করিতে পারে না। 
জানকি, তাদৃশী হুশ্চরিত্রা সকল অধর্পে পতিত ও অধশ প্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু তোমার তুল্য ধাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত 
গুপবতী, পুণ্যশীলার স্তায়, শ্বর্গে পুজিত হইয়া থাকেন। অতএব 
এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পতিরই অনুব্রতা হইয়া! থাক।* (২1১১৭) 
বৃদ্ধ! খষিপত্বীর এই উপদেশবাক্যের প্রকৃত মূল্য জগতে পাওয়া! 
যায় না। পাতিব্রতাধর্শের এরূপ উচ্চ আদর্শ সংসারে অতিশয়, 
ছুর্লভ। এই উচ্চ আদর্শ দ্বারা অথুপ্রাণিত হইয়। নারীগণ আপনা- 
দিগকে পরিচালিত করিলে সংসারক্ষেত্র স্বর্গের শোভা ধারণ করিবে। 
প্রার্থনা করি, এই অমূল্য উপদেশমাল! নারীমাত্রেরই কণ্ঠহার হউক! 
ঘিনি যে বিষয়টি প্রাণতুল্য ভালবাসেন এবং তাহার পালনের জন্ঠ 
প্রাণপণে যত্ব করেন ও তৎ্সম্বন্ধে সর্বদাই চিত্তা করিয়। থাকেন, 
তাহাকে সে বিষয়ে কোন উপদেশ প্রদান করিলে তাহার মনোমধ্যে 
কেমন এক প্রকার অসহিষ্ণুতা আফ্য়। উপস্থিত হয়, কেমন এক 
প্রকার বিরক্কিভাবে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়! উঠে। জননীকে পুত্র- 
শ্বেহ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলে তাহার মনে যেরূপ বিচিত্রভাবের 
উদয় হয়, পতিব্রতাকেও পাতিব্রত্য ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলে তাহার 
হৃদয়ও তত্রূপ ভাবের লীলাভূমি হইয়া! থাকে। সীতাকে যখনই কেহ 
গতিপরায়ণতাসম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদান করিস্নাছেন, তখনই আমর! 
তাহার বাক্যে কেমন এক প্রকার অসহিষ্কুত। ও বিরক্তি লক্ষ্য 
করিয়াছি। তাহাকে যেন সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদানের, 
আবস্তকতাই নাই! সতা বটে, সীতার মনে কোন: অহঙ্কার ছিল না 
এবং ঘিনি আপনাকে পতিভক্তিসম্বন্ধে সমস্ত উপদেশের বহিভূতিও 
মনে করিতেন না; বরং স্বামীর প্রতি কর্তব্যপালন সম্বন্ধে তাহাকে 


থ্৮ সীতা । 


যাহা বলা ভইত, তিনি সযত্ধে তাহা! গ্রহণ করিতেন এবং তাহাকে 
কার্যে পরিণত করিতেও প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। বালিকাবয়সে 
এরূপ উপদেশ সীতার পক্ষে অমূল্য রদবস্বরূপ ছিল। কিন্তু এখন তিনি 
ঘৌবনারূঢ়া, এ সময়ে বিশেষ কোন উপদেশের সাহায্য ব্যতিরেকেও 
তিনি স্বতঃপ্রবৃত হইয়া স্বাদর চরণতলে মনঃগ্রাণ সমর্পন করিয়াছেন, 
এবং অকপট অন্ুরাগভরে রর রশ্বধ্য পরিত্যাগ করিয়া! গভীর অরণ্যে ্‌ 
তাহার অনুসরণ করিতেছেন|॥ সামান্ত উপদেশমধ্যে সাধারণতঃ যে 
 কাধ্যানুষ্ঠানের শাসন থাকে, ভিন পতিপ্রেমের বশবর্তিনী হ্ইয়! 
তদ্পেক্ষাও গুরুতর কর্তব্যাপালনে সর্বদাই তৎপর আছেন এবং 
উপযুক্তস্থলে নিজ কর্তব্যর্জানের সমুচিত পরিচয়ও প্রদান করির! 
থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সীত্তাদেবী এক্ষণে পাতিব্রত্যরূপ ধর্রাজ্যে 
বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন? স্থৃঁতরাং তাহাকে পতিভক্তি সঙ্বন্ধে স্থল স্থল 
বিষয়ের উপদেশ দিলে তাহার মনে যে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতা আসিয়। 
উপস্থিত হইবে তাহার আর] বিচিত্রতা কি? তাই রামের বনগমন- 
সময়ে কৌশল্যার উপদেশের প্রত্যুত্তরে তিনি যাহ! বলিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহার এই অসছিঞুত! পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এবং এই 
ৃদ্ধা তাপমীকেও প্রত্যুত্তর যাহ! বলিলেন তাহাতেও পাঠকপাঠিকাগণ 
উক্ত ভাব লক্ষ্য করিবেন। ফ্লতঃ, এতম্্বারা আমরা সীতার আশ্চর্য্য 
তেজন্বিতা উদ্চপ্রক্কতি ও *ধর্মবলেরই সম্যক পরিচন়্ পাইতেছি 
মাত্র। .. ৃ রর - 
সীতা অনহ্ুয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃহুত্বরে বলিলেন “দেবি, 
আপনি যে আমায় শিক্ষা দিঝেন, আপনার পক্ষে ইহা! আর আশ্চর্য্যের 
কি? কিন্ত আর্ধ্যে, হ্বামী ষে ট্রীলোকের গুরু, আমি তাহা! বিশেষ 
জানিয়াছি। তিনি যদিও দক্সিত্র ও ছুশ্চরিত্র হন, তথাচ কিছুমাত্র 
দিধা ন] করিছ তাহার পরিচার্নণায় নিধুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্ত 
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বিনি জিতেক্জিয়, গুণবান্‌, দয়ালু, স্টিরানুরাগী ও ধার্মিক, এবং যিনি 
মাতৃসেবাপর ও পিভৃবৎসপ, তাহার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? 
রাম যেমন কৌশল্যাকে, সেইরূপ অন্তান্ত রাজপত্রীকেও শ্রদ্ধা করিয়! 
থাকেন। রাম নারীমান্কেই মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন। 
তাপসি, আমি যখন এই ভীষণ অরণো আসি, তখন আর্ধ্যা কৌশল 
আমায় যাহ! উপদেশ দেন, আমি তাহ] বিস্বাত হই নাই, এবং 
বিবাহের সময় জননী অগ্নিসমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও 
ভুলি নাই। ফলতঃ পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তগন্তা, আত্মীয় স্বজন 
এ কথা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইহার 
বলে স্বর্গে পৃর্জিত হইতেছেন এবং আপনিও উহ্থীর গ্তায় উৎকৃষ্ট 
লোক আয়ত্ত করিয়াছেন & ক * 1” (২১১৮) 

অনন্যয়। জানকীর বাক্যে প্রীত হইয়া সন্গেছে তাহার মস্তক 
আঘ্বাণ করিলেন এবং তাহাকে সুরুচির মালা, বস্ত্র, আভরণ ও 
অঙ্গরাগ প্রদ্দান করিলেন। সেই অর্গরাগে সীতার দেহ অপূর্ব 
শ্রীসম্পন্ন হুইয়াছিল। খধিপত্থী এইরূপে সীতার সম্মান ও আনন্দবর্ধন 
করিয়া তাহার নিকট তাহার জন্ববৃত্াত্ত ও স্বয়গ্বর প্রভৃতি অপূর্বা 
কথা গুনিতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রি সমাগত হইলে অনসুয়! 
বলিলেন “জানকি, ষন্ধ্া হইয়াছে, এখন আমি তোমায় অন্থমতি 
করিতেছি, তুমি গিয়া পতিসেবায় প্রবৃত্ত হও। তুমি আজ মধুর কথা 
কীর্ডন করিয়া! আমায় পরিতুষ্ট করিলে, এক্ষণে আবার আমার সমক্ষে 
বেশতৃষায় সুসজ্জিত হইয়। আমাকে সন্তষ্ট কর।” 

সীতা তাহার আদেশান্ুারে নানালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাহার 
পাদবন্দন পূর্বক রামের নিকট গমন করিলেন। রাম সীতাকে সন্দর্শন 
করিয়া! অনস্য়ার গ্রীতিদানে পরম সন্তোষলাভ করিলেন। লক্ষমণও 
মীতাদেবীর এই সংকারনিরীক্ষণে যৎপরোনান্তি আনন্দিত হইলেন। 


৮০ | মীভা। 


অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে,রাম লক্ষণ ও সীতা মহধির নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিক্া ভীষগ দগুকারণো প্রবেশ করিলেন) এই 
মহারণ্য দূর হইতে ঘনকৃষ্ণ নিবিড় মেঘমালার স্তায় পরিরৃষ্ট হইতে- 
ছিল; তাহ! স্থবিশাল তরুরাজিতে পরিপূর্ণ ও ছুশ্ছেদ্য লতাজালে 
সমাকীর্ণ ; তন্মধ্যে নিরস্তর বিল্লিকাধবনি হইতেছে এবং পক্ষিমকল 
ভয়ঙ্কর কোলাহল করিতেছে । কোথাও ব্যাত্্র ভগ্লুক প্রভৃতি হিংস্র 
জন্তগণ ইতন্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, কোথাও বা বিকটাকার রাক্ষমগণ 
সকলের সন্ত্রাস সমুৎপন্ন করিয়া! নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করিতেছে। স্থলে 
স্থলে খধিজনসেবিত মনোহর আশ্রমসকলও বনবিভাগ আলোকিত 
.করিয়। বিরাজ করিতেছে। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণও সীতার সহিত, তাহাদের 
অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া নয়নমন চরিতার্থ করিলেন এবং পবিত্র- 
স্বভাব তপন্থিগণও তাহাদের সমুচিত সৎকার করিয়া পরম প্রীতিলাভ 
করিতে লাগিলেন। দীতাদেবী এতদিন মহা'রণ্যের অপূর্ব সৌনার্য্য- 
দর্শনে বিষুদ্ধ হইতেছিলেন এবং বনভ্রমণলালসাও তাহার মনে দিন 
দিন পরিবদ্ধিত হইতেছিল। মহাবীর রামচন্ত্রের ভূজবলের আশ্রয়ে 
থাকিযস। তিনি এপর্য্স্ত বনবামজনিত বিশেষ কোন কষ্টই প্রাপ্ত হন 
নাই। কিন্ত বনবাস যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের নহে এবং সেখানে যে 
মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর বিপদসকলও উপস্থিত হয়, একদিন সীত। ভাহ! 
বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। একদ! প্রভাতকালে রামচন্ত্র মুনিগণকে 
অস্ভাবণ করিয়া লক্্ণ.ও লীতার সহিত অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই, বিরাধনামে এক বিকটদর্শন রাক্ষম 
আসিয়! তাহাদিগকে আক্রমণ করিল এবং সীতাকে হ্বন্ধে উত্তোলন 
পূর্বক বাম লক্ষণের বিনাশদাধনে যন্ববান্‌ হইল। রাম সীতার এই : 
আকন্মিক বিপৎপাতে শোকাকুল হইলেন, এবং তদ্প্ডেই ধনুর্বাণ 
গ্রহ্ণপূর্ব্বক ছুট নিশাচরকে শরজালে. নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। 


সপ্তম অধ্যায়। ৮১. 
রাক্ষস রামশরে তাড়িত হইয়া সীতাকে তূমিতলে সংস্থাগন পূর্বক 
ভ্রাতৃষুগলকে রোষভরে আক্রমণ করিল, এবং তাহাদিগকে: হ্গ্ধে 
আরোপণ করিয়া গভীর. অরণ্যে প্রবেশ 'করিল। সীতাদেবী 
স্বামী ও দেবরের এই ছুর্দীশ। দেখিয়া, বিশ্ী কুররীর ন্যায়, ক্রন্দন 
করিতে করিতে রাক্ষসের অনুসরণ করিলেন. এবং করুণস্বরে বলিতে 
লাগিলেন প্রাক্ষস, তুমি এই দুল সত্যপরার়ণ রাম ও লক্্পকে 
পরিত্যাগ কর এবং উহাদের পরিবর্তে আমাকে লইয়া! যাও।”-. বাম 
, ও লক্ষণ সীতার বিলাপ শ্রবণ করিয়া বিরাধের বাহুযুগল ভগ্র করিলেন 
এবং তাহাকে ভূমিতলে আকর্ষণ ও অস্ত্রত্বারা আঘাত করিয়া মৃত্তিকা 
মধ্যে প্রোথিত করিলেন। বিরাধ প্রাণত্যাগ করিলে, তাহার! অচিরে 
ভয়বিহ্বলা জানকীর নিকট উপস্থিত হা তাহাকে অভয় প্রদ্দান 
করিলেন । 

জানকী এই এক ঘটনা হইতেই বনবাসের ছুঃখসকল অবধারণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত 
হইলেন না। স্বামীর সহিত যে কোন কষ্ট সহ করিতে তিনি সর্বদাই 
প্রস্তুত ছিলেন। স্বামিবিরহিত হইয়া বর্স্থথও মিথ্যা। হাহাহউক, 
সীতার মনে কোন শঙ্কা না হইলেও রাম ও লক্ষণ অতঃপর বিশেষ 
সতর্কতার সহিত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অরণ্য অতিশয় 
হর্গম, এরূপ অরণ্যে তাহারা আর কখনও প্রবেশ করেন নাই। 
তাই রামচন্্র একটা নিগত্রব ও | জাপুজ স্থানের অন্বেষণে এ 
হইলেন। | 

অনতিদুরে মহধি শরভঙ্গের আশ্রম ছিল। তীহার! আশ্রম মধ্যে 
প্রবেশ পূর্বক মহ্র্ষিকে অভিবাদন করিলেন | মহধি গ্রীতমনে তাহা- 
দিগকে আতিথ্যে নিমন্ত্র করিলেন এবং তাহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র 
এক বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপে শিষ্টাচার পরিমমাপ্ত 


৮২. সীতা । 

হইলে, রাম বলিলেন “তপোধন, এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া 
আশ্রয় লইব, আপনি আমায় তাহাই বলিয়া দিন।” তখন শরভঙ্গ 
রামকে মহর্ষি সুতীক্ষের নিকট যাইতে বলিয়া তাহারই সমক্ষে 
অগ্নিগ্রবেশ পূর্ব্বক দেহ বিসর্জন করিলেন। শরভঙ্গ স্বর্গীরোহণ 
করিলে, সেই আশ্রমবালী খধিবর্গ রামের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়! 
ছরস্ত রাঙ্ষগগণের উতপীড়ন হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলেন । 
বাজাই ধর্মের রক্ষক; সুতরাং তিনি ধর্মকে রক্ষা না করিলে কে 
'আর তদ্িষয়ে ঈমর্থ হইবে ? খধধিগণ রামচন্দ্রের শরণাগত হইলে, 
তিনি তাহাদিগকে অভয় প্রদীন করিলেন। রাম পিতৃসত্যপালনার্থ 
দণ্ডকারণ্যে আগমন, করিয়াছেন, তিনি সর্বদাই খধিগণের আজ্ঞাধীন) 
যাহাতে তাহার! নিরুপদ্রবে ধর্শসাধন করিতে পারেন, রাম তত্বিষয়ে 
অবস্তই প্রাণপণে সহায়তা করিবেন। তিনি বীর লক্ষণের সাহায্যে 
খধিকুলকণ্টক রাক্ষমগণকে নিশ্যয়ই নিহত করিবেন। এইরূপে 
 ধিগণকে আশ্বস্ত করিয়া! রাম তীহাদিগের সমভিব্যাহারে মহষ্ধি 
স্ৃতীক্ষের আশ্রমে উপনীত হইলেন । | 

-  স্ৃতীক্ষ তাহাদিগকে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। তিনি 
রামচন্ত্রকে তাহার আশ্রমেই বাস করিতে অন্থুরোধ করিলেন? কিন্ত 
রাম মহ্ধির প্রন্তাবে কিছুতেই সম্মত ছইলেন দা। অনন্তর সকলে 
সুখে সেই নিশা মহধধির আশ্রমে যাপন কৃরিলেন। পরদিন সৃরয্যোদয় 
হইলে, রাম তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন *ভগবন্‌, আমরা 
আপনার সৎকারে তৃপ্ত হইয়া সুখে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে 
. অনুমতি করুন প্রস্থান করি। এই দপগুকারণ্যে পুণ্যশীল খধিগণের 
পবিত্র আশ্রমসকল দর্শন করিতে আমাদের একান্ত অভিলাষ হইয়াছে 
_ আবং এই ভাপদেরাও আমাদিগকে তছ্ষিয়ে বারস্বার ত্বরা দিতেছেন। 
- অতএব এক্ষণে প্রার্থনা করি, "আপনি ইহাদের সহিত আমাদিগকে 
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'গমনে অনুমতি প্রদান করুন।” এই বলিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার 
সহিত, মহধির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিও তীহাদিগকে 
-আশীর্বাদ করিয়া দণ্ডকারণ্য পর্যটনের পর পুনর্বার তাহার আশ্রমে 
আগমন করিতে অনুরোধ করিলেন ।- 

যেদিন রামচন্দ্র খধিগণের সমক্ষে রাক্ষমবধে প্রতিজ্ঞ! ইনি 
সেই দিন হইতেই সীতার মন নান! চিন্তার আকুল হইয়াছিল. । 
সীতাদেবী রামকে কোন একটা কথ! বলিতে অতিশর ব্যগ্র হুইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত অরসরাভাবে তিনি এপর্যযস্ত তদ্বিষয়ে কৃতকার্য 
হন নাই। সীতা রামচন্ত্রের কেবলমাত্র পত্ী বা সহচারিণী সখী ছিলেন 
না, তিনি তাহার সহধর্মিণী ও জীবনপথের একমাত্র সঙ্গিনী। সীতা 
বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে ধর্ধসাধনই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেস্ 
এবং বিবাহই সেই ধর্সাধনের পরম সহায়। এই নিমিত্বই বিবাহের 
এত পবিত্রতা ! পবিত্র বিবাহস্থত্রে গ্রথিত হইয়া ছুইটি মানবাস্মা 
একত্রীভূত হয় এবং উভয়ে পরস্পরের বলে বলীয়ান্‌ হইয়া ধর্মপথে 
অগ্রসর হইয়া থাকে । কেবল বিবাহত্বারাই ছুইটি অপূর্ণ মানব পূর্ণত্ব 
প্রাপ্ত হয়। স্বামী আপনার পুণ্যবলে স্ত্রীকে রক্ষা করেন এবং স্ত্রীও 
আপনার পুণ্যবলে স্বামীকে রক্ষা করেন। ছুইয়ের মধ্যে একের 
হীনতা থাকিলে, অন্ঠেরও হীনদশ! উপস্থিত হইয়া থাকে। এই 
নিমিত্ত মানবজীবনের পূ্ণত্ব,বিকাশ করিতে হইলে, স্বামী ও স্ত্রী 
উভয়কেই অক্ষয় ধর্মাবল সঞ্চয় করিতে হয়। যেখানে ধর্দে স্ত্রীর 
অধিকার নাই এবং স্বামীও তৎকর্তৃক পরিচালিত হন না, সেখানে 
বিবাহ প্রক্কৃত বিবাহনামের যোগ্যই নহে, দেখানে পঞ্জার আবার 
প্ীত্ব কোথায়? স্ত্রীর কর্তব্য ও অধিকার কি, আমাদের সীতাদেবী 
'তাছা। বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি স্বামীর কেবলমাত্র দৈহিক 
ও মানসিক মঙ্গলচিস্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন না, তিনি তাহার 


৮৪ সীতা । 

আত্মারও মঙ্গলকামনা করিতেন । : যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বামী 
ধর্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে পারেন, সীতা সযদ্বে ও সুমধুর বাক্যে 
 গ্কাহাকে সে কার্ধ্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন। সত্যবটে, 
 জনকতনয়া স্বামীকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও.ভক্তি করিতেন এবং তীছার 
বিদ্যা বৃদ্ধি ও নির্্ল ধর্শজ্ঞানেও বিশেষ আস্থা প্রকাশ করিতেন। 
রামচন্ত্র যে সীতা অপেক্ষা সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এবং তিনি যে কদাচই 
সীতার উপদেশের পাত্র নছেন, সীতাদেবীর ইহাও বিলক্ষণ হৃত্বোধ 
ছিল। কিন্তু তীহার এ জ্ঞান থাকিলেও তিনি প্রিয়তম আর্ধাপুত্রকে 
কখন কোনও অন্তায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিলে, মৃদুমধুরবাক্যে 
তাহার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতেন এবং তাহা হইতে 
তাস্ছাকে প্রতিনিবৃন্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। সীতাদেবী 
আপনার এই অধিকারটি উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এস্থলে ইহা! 
বলা বাহুল্য যে, রামচন্দ্র৪ও কখনও সীতার হিতকর বাক্যে অনাদর 
প্রদর্শন করিতেন না; তিনি শুদ্বস্বভাবা জানকীকে অতিশয় শ্রদ্ধা 
করিতেন। শ্রদ্ধাই তাহাদের প্রেমের মূলভিত্তিছিল। যেখানে এই 
মৃলভিত্তি বিদ্যমান নাই, সেখানে পবিত্র প্রেষ কিরূপে বিরাজিত 
পিবিনে? 

. নে যাহাহউক, ভর্ভাকে কোন একটা কথ জ্ঞাপন করিতে সীতা 
বড় সমূতসথক হইয়াছিলেন। রাম খাঁধিগণসমক্ষে রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞা 
করিলে, সীতার ধন্ধপ্রবণ সরল মন চমকিত হইয়া উঠিল। সীতা 
শ্বয়ং বিদুষী ছিলেন না) ইদানীস্তন কালের স্ায় স্ত্রীশিক্ষা তৎকালে 
বহলরূপে প্রচলিত ছিল ন1; সুতরাং সীতাদেবী শ্বয়ং কোন শাস্তগ্রস্থই 
পাঠ করেন নাই ।- কিন্তু ইহাতে তাহার ধর্পজ্ঞানলাভের কোনও 
চাট হয় মাই। | জনক ও খধিগণের 
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শ্রবণ করিয়াছেন। উপদেশ লাভ করিলেই যে বিশেষ ধর্জ্রান হয়, 
আমরা! সেকথা বলিতেছি না) ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে সাধনের সামগ্রী । 
সীতা! বিদুষধী না' হইলেও নিজজীবনে এই ধর্ম সাধন করিয়াছিলেন, 
সুতরাং ধর্তের সুল্ধ তত্বসকল তাহার পরিজ্ঞাত ছিল। স্বামী তাপসত্রত 
অবলম্বন পূর্ববক যে হিংসা কার্ষ্যে ব্যাপৃত থাঁকিবেন, ইহ! কোনমতেই 
যুক্তিযুক্ত ও ধর্ঘমসঙ্গত নহে। রামচন্্র যখন রাক্ষসবধে প্রতিজ্ঞা করেন, 
তখনই সীতা তাহাকে নিজ্প অভিমত জ্ঞাপন করিতে মনস্থ করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত সকলের সম্মুথে লঙ্জাবশতঃ তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্ধ্য 
হন নাই। আজ স্থতীক্ষের আশ্রম হইতে .পথে যাইতে যাইতে 
সীতা অবসর বুঝিয়! রামকে বলিতে লাগিলেন “নাথ, ধর্ম অতিশয় 
হুষ্মবিধানের গম্য ) সর্বপ্রকার ব্যসন হইতে মুক্ত না হইলে কদাপি 
ধর্মলাভ হয় না। ব্যসন তিনপ্রকার ;-মিথ্যাকথন, ইন্িয়পরতন্ত্রতা 
ও বৈরব্যতীত রৌদ্রভাব ধারণ। পূর্বোল্লিখিত ছুইটি দোষ তোমাকে 
কখনও স্পর্শ করে নাই$ তুমি সততই লত্যপরায়ণ ও জিতেন্দরিয় 
বলিয়। জগথিখ্যাত আছ। কিন্তু নাথ, তোমাতে অকারগ প্রাণিহিংসা- 
রূপ কঠোর ব্যসনটি ঘাটবার উপক্রম হইয়াছে। তুমি বনবাসী 
খধিগণের রক্ষাবিধানার্থ যুদ্ধে রাক্ষদবধ স্বীকার করিয়াছ এবং সেই 
নিমিত্তই ধনুর্বাণ লইয়। লক্ষণের সহিত ভীষণ দণ্ডকারণ্যে যাইতেছ। 
কিন্ত তোমায় যাইতে দেখিয়। আমার মন অত্যান্ত চঞ্চল হইতেছে। 
আমি তোমার কার্যকলাপ আলোচনা করিতেছি, তোমার সুখ ও 
সুখসাধনই বা. কি চিত্ত! করিতেছি? চিন্তা করিতে গিয়া পদে পদে 
বিষম. উদ্বেগ উপস্থিভ হইতেছে। তুমি যে দণ্ডকারণ্যে যাও, 
আমার এরূপ ইচ্ছা নহে। তথায় গমন করিলে, নিশ্চয়ই রাক্ষসদিগের 
 সহিত,যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কারণ শরাসন সঙ্গে থাকিলে ক্ষত্বিয়দিগের 
তেজ সবিশেষ বর্ধিত হইয়া! থাকে।” (৩৯) রি: 


৮৬ 7 সীতা । 
এই বলিয়া সীতা এক আধথ্যা কীর্তন করিলেন। . ইন্ত্র কোন এক 
 খ্বধির তপোবিদ্রমানসে তাহার নিকট একটা খড়া স্তাসম্বরূপ রাখিয়া 
যান। খষি স্তাসরক্ষাতৎপর হইয়া! খঙ্জা ব্যতীত কোথাও যাইতেন 
ন!। এইরূপে 'খড়োর নিত্যসংস্পর্শে খষি প্রাণিহত্যায় মত্ত হইলেন, 
এবং অত্যক্পকালমধ্যে তাহার সমুদয় তগন্তাও বিনষ্ট হইয়া গেল! 
অতঃপর নীতা রামচন্ত্রকে: সম্বোধন করিয়া! কহিলেন “নাথ, আমি 
তোমায় শিক্ষাদান করিতেছি না; অস্ত্রসংশ্রবে লোকের যে চিত্তবৈপ- 
রীত্য ঘটিয়! থাকে, আমি ন্নেছ ও বছুমানবশতঃ তোমাকে তাহাই ও 
স্বরণ করাইয়] দিলাম। অপরাধ না পাইলে কাহাকেও হত্যা কর! 
উচিত নহে? বনবাসী আর্তদিগের পরিত্রাণ হয়, .ক্ষত্রিয়বীর শরাসনে 
এই পধ্যস্তই করিবেন। শস্ত্র কোথায়, আর বনই বা কোথায় ? ক্ষত্রিয়- 
ধর্ম কোথায়, আর তপন্তাই বা. কোথায় ?. এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী, 
ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহ! তপোবনের ধর্ম 
: ভুমি তাহারই সম্মান কর। তুমি শুদ্ধসত্ব হইয়া এই তপোবনে ধর্ম. 
চরণে প্রবৃত্ত হও । ধর্ম হইতে অর্থ, ধর্ম হইতে সুখ এবং ধর্ম হইতেই 
সমস্ত উৎপন্ন হয়? তুমি সকলই জান; তোমায় ধর্মোপদেশ প্রদান 
করে এমন কে আছে? আমি কেবল স্ত্রীজবনন্থলভ চপলতায় এইরূপ 
কহিলাম, এক্ষণে তুমি লক্ষণের সহিত সম্যক্‌ বিচার করিয়| দেখ, এবং 
বাছা অভিরুচি হয়, অবিলম্বে তাহারই অনুষ্টান কর।” (৩।৯) 
: নীতা এই বলিয়া নিরত্ত হইলে, ধর্ম্পরায়ণ রাম পতিপ্রণরিণী 
শ্রিয়তমার প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। দওকারণ্যচারী রাক্ষসগণ 
তপোনিরত নিরীহ খষিবর্গকে বিনষ্ট এবং নানা প্রকারে তাহাদের 
তপোবিস্ব সমুৎগন্প করিতেছে। খধিকুল রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন। 
আর্তকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্্ম। রাষ সেই ক্ষাত্রধর্মের বশবর্তী: 
হুইয়াই তাহাদিগকে অভয়গ্রদান করিয়াছেন। নরমাংসলোলুপ 


অপ্তম অধ্যায় । ৮৭. 


রাক্ষদগণকে বধ করিয়! অরণ্যকে নিরুপদ্রব করা৷ রামের একাত্ত 
কর্তব্য। এইক্প নানাগ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া! রামচন্দ্র সীতাকে 
বলিতে লাগিলেন “জানফি, আমি. খবিগণের রক্ষার ভার গ্রহণ করি- 
যাছি। সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণান্তে অন্তথা- 
চরণ করিতে পার্ধিব না। বরং অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, 
লক্ষণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্ত একবার 
প্রতিজ্ঞা করিয়া! তাহার ব্যতিক্রম. করিতে পারি না। প্রার্থনা না 
করিলেও যাহা,করিতাম, অঙ্গীকার করিয়া! কিরূপে তাহার বৈপরীত্য 
আচরণ করিব? জানকি, তুমি স্নেহ ও সৌহার্দ্যনিবন্ধন যাহা কহিলে, 
শুনিয়! সন্তষ্ট হইলাম। অপ্রিয়কে কেহ কখন কিছু কহিতে পারে 
ন1। তুমি যেরূপ কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, এই বাক্য তাহার ও তোমারও 
অনুরূপ সন্দেহ নাই। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, এক্ষণে 
আমার এই মন্কর্পে অনুমোদন কর।” (৩1১০) 

সীতাদেবীর ধর্মসঙ্গত বাক্যে রামের প্রত্যুত্তর যাহাই হউক না 
কেন, পরম্পরের মধ্যে রাম ও সীতার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, এবং সীতা 
স্বামীর প্রতি আপনার কর্তব্যগুলি কেমন স্ুন্দররূপে পালন করিতে 
বন্ধব্তী ছিলেন, ইছাই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমর! 
রামায়ণ হইতে উল্লিখিত কথোপকথনগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিনা 
দিলাম। আশা করি, পাঠকপাঠিকাগণ স্বামী স্ত্রীর এই সম্বন্ধটি 
বিশেষরূপে আলোচন| করিয়! দেখিবেন। 

প্লাম সুরূপা জানকী ও ভ্রাতৃবৎসল বক্ণের সহিত সেই; মকা- 
বণ্যের নানাস্থল পর্য্যটন করিলেন। তার! কত আশ্রম, নদ নদী, 
গিরি-গুহণ, বন উপবন, পথ্ধল সরোবর দর্শন করিয়! পুলকিত হইতে 
লাগিলেন ) কোথাও নানাবিধ জলচর ও খেচর পক্ষী, কোথাও: বুখবন্ধ 
হরিপ, মদোন্সত্ত সশৃ্ মহিষ ও দলবদ্ধ হস্তী, কোথাও ভীষণ বরাহ ও 


৮৮ - শীডা। 


শাখারঢ় বানর, এবং কোথাও 'ব1 বিকটাঁকার রাক্ষম দর্শন করিয়া, 
তাছার। হদয়মধ্যে কখনও ভয় এবং কখনও বা আননা অনুভব করিতে 
লাগিলেন। রামলস্ষণ কত: যে খধিতপস্বীর সহিত. সাক্ষাৎকার 
করিয়া বিমল প্রীতি লাভ করিলেন; মীতাদেবী কত বে খ্াবিপত্থী ও 
খধিকন্তার সহিত সদালাঁপ করিয়া আননিত হইলেন, এস্থলে তাহা 
বর্ণনীয় নহে। তাহারা কোথাও সম্বৎসর) কোথাও দশ মাস, কোথাও 
চারি মাস, কোথাও ছুই মাস, এবং কোথাও বা তদপেক্ষাও অল্প দিন 
বাস করিয়! সেই অরণ্যমধ্যেই দশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। 
এইরূপে দও্ডকারণ্যপর্যযটন শেষ হইলে, সত্যপ্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র 
মহধি স্থৃতীক্ষের আশ্রমে গ্রত্যাগমন করিয়। কিয়দ্দিন সেই স্থলেই সুথে 
বাস করিতে লাগিলেন। রামচন্্র, ভ্রাতা ও পত্থীর সহিত, মহর্ধির 
আশ্রমে আনন্দে কালযাপন করিতেছেন, সহসা একদিন অগস্ত্যের 
সহিত সাক্ষাৎকার করিতে তাহার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী 
হইল। মহধির আশ্রম তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল; সুতরাং স্থৃতীক্ষের 
নির্দেশান্ুদারে তিনি, লক্ষণ ও সীতা। সমভিব্যাহারে, তথায় গমন 
করিবার সঙ্কল্প করিলেন। স্ৃতীক্ষ সন্তষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিদায় 
দিলেন। তাহার! সেই স্থান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন পথ অতিক্রম 
করিয়া! অগন্য্র ভ্রাতা মহধি ইখ্মবাহের তপৌবনে উপস্থিত হইলেন। 
এই তপোরন অতিশয় রমণীয়। রাম, ভ্রাতা ও স্ত্রীর সহিত, "তথায় 
রাক্সিযাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে অগস্ত্যের আশ্রমাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। পথে, বনের অপূর্ব শোভা! দেখিয়। তাহার! বিস্মিত ও 
পুলকিত হুইতে লাগিলেন। ন্যুনাধিক এক যোজন পথ ' অতিক্রান্ত 
হইতে ন! হইতেই, অদূরে অগস্ত্যাশ্রম পরিদৃষ্ট হইল । রাম তেজঃপ্রদীপ্ত 
মহধির পবিজ আশ্রমের গ্গান্তভাব ও শোভ1 দেখিয়া তৎসন্িহিত 
স্থানেই বনবাসের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে মনম্থ করিলেন। 


অগ্ডষ অধ্যায়। ৮৯. 


তাহারা আশ্রমের নিকটবর্তী হইবামাত্র, মহাবী্ক লক্ষ্মণ অগ্রসর 
ছইয়। মহ্ষিসন্লিধানে রামচন্দ্র ও দ্বেবী জানকীর আগমনসংবাদ প্রেরণ 
করিপ্লেন। মহ ক্টাহাদের আগমনবার্তা প্রাপ্ত হইয়! অতিশয় পুলকিত 
হইলেন এবং তঙ্গণ্ডেই তাহাদিগকে সমাদরপুর্ব্বক আশ্রম মধ্যে আনয়ন 
করিতে এক স্ুবোগ্য শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে শ্বয়ং 
অগন্ত্যও রামচন্ত্রের প্রতুদগমনার্থ খধিগণের সহিত গাত্রোখাম কার- 
লেন; তিনি অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে রাম 
লক্ষণ ও সীতাদেবী উপস্থিত হইয়। তাহাকে অভিবাদন করিলেন। 
মহধি গ্রীতিসহকারে তাহাদের যথাবিধি সৎকার করিলেন, এখং 
তাহার তাহাকেই দেখিতে আসিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া পরম 
আহ্নাদিত হইলেন। মহধি বলিলেন, 

“তোমরা জানকীকে লইয়া! আমায় অভিবাদন করিতে আসিয়াছ ; 
রাম, ইহাতে প্রীত হইলাম, কুশলী হও) লক্ষ্মণ, আমি অতিশয় পরিতুষ্ট 
হইলাম। এক্ষণে, পথশ্রমে তোমাদের কষ্ট হইতেছে, জানকীও নিশ্চয় 
বিশ্রামার্থ উৎসুক হুইয়াছেন। এই ন্ুুকুমারী কখনও ক্লেশ সহ করেন 
নাই, কেবল পতিস্নেহে ছুঃখপূর্ণ বনে আদিয়াছেন। রাম, এস্ানে ইনি 
যেরূপ ন্থুখে থাকেন, তুমি তাহাই কর। তোমার অন্ুনরণ করিয়া, 
ইনি অতি দুষ্কর কার্ধা সাধন করিতেছেন। ইনি সকল প্রকার 
দোষশূন্ট হইসা, সুরসমাজে দেবী অরুত্ধতীর স্তায়, পতিব্রতার অগ্রগণ্য 
' হইয়াছেন। বৎস, তুমি ইন্াকে ও লক্ষষণকে লইয়া বাস করিলে, 
এই স্থান শোভিত হইবে সন্দেহ নাই” (৩১৩) 

ব্বাম মহধির বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতবচনে 
কহিলেন “তপোধন, আপনি গুরু) যখন আপনি আমাদের গুণে 
পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমরা ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। যেখানে 
বন আছে এবং জলও সুলভ, আপনি আমাকে এমন একটা স্থান 


 ঠ নীতা । 

নির্দেশ করিয়া দিন; আমি তথায় কুটার নির্মাণ পূর্বক সুখে বাস 
করিব ।” মহধি ক্ষণকাঁল চিন্তা করিয়া! রামকে সেই স্থান হইতে ছুই 
যোজন দূরে পঞ্চবটা নামক রমণীয় বনে বাস করিতে পরামর্শ দিলেন । 
রাম তাহার পরামর্শান্থুসারে পঞ্চবটী যাইতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং 
মহিকে প্রদক্ষিণ করিয়া! সীতা ও লক্ষণের সহিত তথায় উপনীত 
হুইলেন। 

গঞ্চবটা একটা সুন্দর পুষ্পিত কানন। অদূরে নির্শালসলিল! 
গোদাবরী প্রবাহিত হইতেছে; স্থলে স্থলে রমণীয় সরোবরে সুগন্ধি 
পদ্মসকল প্রন্কটিত রহিয়াছে । গোদাবরীনীরে হংস সারস ও 
চক্রবাক সকল অনবরত ক্রীড়া করিতেছে ; তীরভূমি কুস্থমিত বৃক্ষ- 
সকলে পরিপূর্ণ। চতুর্দিকে গভীর অরণ্য; তন্মধ্যে দলে দলে মূগ 
সকল সঞ্চরণ করিতেছে। ময়ূরের কেকাধ্বনি ও কোকিলের কুহু 
রবে বায়ুমণ্ডল নিরস্তর মুখরিত হইতেছে। কিয়দ,রে পর্ববতশ্রেণী 
ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। অরণ্যে নানাজাঁতি 
বৃক্ষ; সাল, তাল, তমাল, খর্জুর, আমর, অশোক, তিলক, চম্পক, 
_কেন্জক্ী, চন্দন, শমী, ধব, খদির, কিংশুক প্রভৃতি তরুরাজি কুন্থুমিত 
তাজালে জড়িত হইয়া রমণীয় শোভ! বিস্তার করিতেছে। রাম 
শ্রিরতমা জানকীর সহিত আনন্দোৎফুল্লমনে সেই স্থান অবলোকন 
করিয়া! লক্ষণকে একটা সুন্দর সমতল ও পুষ্পবৃক্ষপরিপূর্ণ স্থলে কুটার 
নির্মাণের আদেশ করিলেন। লক্ষণও অনতিবিলম্বে তথায় স্ুপ্রশত্ত 
উৎকষ্টসস্তশোভিত সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তত করিলেন! উহার 
_ ভিত্তি মৃত্তিক! দ্বারা নিম্মিত ও বৃহৎ বংশে বংশকার্ধ্য সম্পার্দিত 
হুইল) এবং উহ! শমীশাখা, কুশ, কাশ, শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া! 
বুদ পাশে সংযত হইল। কুটারখানি মনোরম হুইয়াছে দেখিয়া, 
রাম অতিশয় প্রীত হইয়া লক্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। অনস্তর 


মগ্তঙজজধ্যায়। ৯১ 
যথাবিধি বাস্তশাস্তি করিয়! রাম, জানকী ও লক্ষণের সহিত, সেই 
কুটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সীতাদেবী সেই নির্জন প্রদেশের অপূর্ব 
শোভ। দেখিয়! হৃদয়ে বিমল আননা অন্ুভব করিলেন। মনোরম পঞ্চ- 

বটী তাহার চক্ষে পিতৃগৃহ অপেক্ষা সুখকর বোধ হইতে লাগিল। . 





রম্য গঞ্চটা বনে রাম পরর্মস্থখেই কালযাপর্ী করিয়াছিলেন। 
নির্জন বন, তাহাতে অগণ্য কুস্থমিত বৃক্ষ ও লতা) নানাবিধ পক্ষী 
তাহাতে. রাস করিত। মমুরসকল ময়ূরীগণে পরিবেস্টিত হ্হয়া 
তাহাদের পরিচ্ছন্ন .কুটারাঙ্গনে নৃতা করিত। রাম জানকীর সহিত 
মুগচর্মে উপবেশন পূর্ববক তাহাদের নৃত্য দেখিয়। কতই আনন্দলাত 
করিতেন। কখন কখন হরিণহরিণীদল শান্তভাবে তাহাদের আশ্রমের 
চতুগ্দিকে বিচরণ করিত, এবং এক এক বার হরিণনয়ন! সীতার 
মুখপানে বিশ্বাসপূর্ণ বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিরা আবার নিঃশঙ্কচিত্তে 
স্থকোমল তৃণভক্ষণে বত হইত। সীতার অমানুষী মৃত্িদর্শনে 
তাহারা সমস্ত আশঙ্কাই পরিহার পূর্বক গৃহপালিত প্র স্যায় তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত। কত মনোহর স্কুক$ গঙ্গী আসিয়া 
্রা্গণন্থ পুষ্পিত বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্বক স্্রলিত গানে সীতার, 
কর্ণকুহরে অমৃতধারা বর্ষণ করিত! সীতা কখন কখন স্থামীর সহিত 
অরণ্ো ভ্রমণ করিতেন। ভ্রমন্নকালে তিনি কত সুগন্ধ পুষ্পই চয়ন 
করিতেন ! সেই পুষ্পমকলে সীত| নান! প্রকার ভূষণ রচনা করিয়া 
অঙ্গে ধারণ করিতেন। রামচন্ু জানকীয় বনদেবীর স্তায় অপূর্ব 
শোডা! দেখিয়া পুলকিত হইতেন। কথন বা রামও তমালবৃক্ষের 
ুগ্ন্ধিপল্পর ছারা মীতার নিমিত্ব মনোহর, কর্ণভূষণ রচনা করিতেন, 
এবং স্বহস্তেতাহা প্রিয়তমার শুভ্র গণ্দেশে লিত করিয়া! আনমিত 
হুইতেন। নীতাও প্রিয়ভমের ঈদৃশ আদর ও শ্রীতিদানে সম্বদ্ধিত হইয়া 
লজ্জার স্ুচিত হইতেন। রঙ্গ ও আনন্দ একক্র মমিনিড হইয়া 


অষ্র্অধ্যায়। ৯৩ 
মীতার মুখমগুলে স্বর্গের শোত আনয়ন করিত। কোন কেনেন 
সীতা গতির, সহিত, কমলদলশশোভিত, শ্রচ্ছ সরোবরে গমন করিয়া 
্বহস্তে নানাজাতি কঈল'উত্তোলন করিতেন) কখনও ব! হংসসারস- 
নিনাদিত গোষ্সাবরীততীরে *উপস্থিত হইয়া! স্বামীর সহিত তাহার 
বিচিত্র শোভা দর্শনণকরিতেন।: সীতার চরণে শ্রুতিমধুর নৃপুরধবনি 
শ্রবণ পৃর্বাক -রাজহংসশ্রেণী 'গ্রীবা নত করিয়া অস্ফট স্বরে বিরাঝ 
করিতে করিতে -তীহার পদাহ্ুসক্ণণ করিত। কখনও বা সীতা! রামের 

' সহিত দির্ভয়ে,শৈলশিখরে আরোহণ করিয়া ভীষণ গুহা নিম়ো্ীত 
ভূমি ও কত ভয়ঙ্কর স্থান দর্শন করিতেন। লক্ষণ আলম্তশূন্ত হইয়া 
সর্বদাই তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ “করিতেন। ভ্রীতৃবৎংসল এই বীর 
রাজকুমার রনুর্ধাণহস্তে সেই মাশ্রমকে সমস্ত বিপদাশঙ্কা হনে 
সব্বদ| রক্ষা.করিতেন। 'তিনি গোদাবরী হইতে প্রত্যহ নির্দল জল 
আনয়ন করিতেন; স্বহস্তে ফল, মূল, পু, ুশ, কাশ ও সমিধ আহ্‌- 
রণ করিতেন. এবং রাম ও সীতার পরিচর্য্যাতে সর্বদাই নিযুক্ত 
থাঁকিতেন। . সীতাদেবী রাঁমচন্দ্রের সহিত পরিচ্ছন্ন শিলাতলে উপ- 
বেশন পূর্বক দেবর লক্ষণের প্রশংস! করিয়া কতই আনন্দ লাভ করি- 
তেন। রামও লক্ষণের উপর সীতার স্নেহ দর্শন করিয়া অতিশয় 
পুলকিত হইতেন। 

রামচন্দ্র তাপমোচিত সমন্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন করিতেন। তিনি 
ভ্রিকালীন স্বান, দেবোপাসনা, বন্ভ ফলমূলে- জীবনধারণ ও অস্থান্ত 
সমস্ত কর্তব্যরর্মই সম্পাদন করিতেন |. ক্ত্রিয়ধর্মের, অন্ুবর্তী 
হইম্া তিমি: লক্ষণের সহিত কখন বখন মৃগবরাহ প্রভৃতি জ্তগণকে 
বধ কক্ধিয়! তাঁহাদের পবিত্র মাংস ভক্ষণ করিতেন, কিন্ত 'তিনি কদা'পি 
অকারণ প্রীণিছিংদাতে মত্ত হইতেন, না. তিনি- সীতার সহিত 
বিভিন্ন খাতুতে: প্রান্কৃতিক জগতের বিভিন্নপ্রাকার শোভা দেখিয়া 


৯৪. নীতা । 


পুলকিত হইতেন। বনখটাসমাচছ বর্ষাকালে কারের সধ্যে আবদ্ধ 
 হইক্ তীহারা স্বৃতির সাহাযো কখন কখন আপনাদের পূর্ববকথা ক্মরণ 
পূর্বক বিষাদের মধ্যেও কেমন এক প্রকার মধুর আনন্দ অন্থভব 
করিতেন। প্রসন্ন শরৎকালে গুল্রনীরদখণ্ডশোভিত নীল আকাশ, 
পুশ্পিত কাশ, কুমুদ কহুলার়শৌভিত নির্দল সরোবর, পরিস্কৃত বনস্থলী, 
ভূধশঙ্পসমাচ্ছন্ন শ্তামল ক্ষেত্র, পল্লবিত তরু, ঘোহুলামান। কুম্থুমিতা 
লতা প্রভৃতি সন্ধর্শন পূর্বক তাহারা অযোধ্যার কত কথাই ম্মরণ 
করিতেন। দারুণ হিমখতুতে পত্রপুষ্পশূন্ত বৃক্ষরাজি, নীহারকিষ্ট 
বিশু্ক কমল, তৃগশৃনতপ্রশন্ত ক্ষেত্র, ক্ষীণতেন সুর্য, কুজ্বটিসষাচ্ছ্ 
প্রভাত, নিরানন্দ পক্ষী, ক্ষণস্থায়ী দিবস, সুদীর্ঘ যামিনী, তুযারশীতন 
. বায়ুও কচিৎ মেঘারৃত আকাশ দেখিয়! তাহাদের মনে আননের 
উদ্রেক হইত না, বরং হয় কখন কখন বিষাঁদভারে আক্রাত্ত হয়! 
পড়িত।. সীতা পবন্ত্র ও কাযায়বসন দ্বারা শীত নিবারণ করিতেন; 
জটাবন্ধলধারী রামলল্গণ শুদ্ধ কাষ্ঠ এবং মুগ ও বন্ত মহিষের শু্ব- 
_পুরীষগ্রজজলিত অগ্নিদ্বারা কথঞ্চিত শীতক্লেশ বিদুরিত করিতেন। 
কিন্তু যখন বসন্তের মৃছুপদসঞ্চারে মলয়সমীরম্পর্শে পক্ষীর কণ্ঠে সুমধুর 
- পান ফুটিত, তরুদেছে কোমল পল্পবরাজি উত্ভিন্ন ও পুম্পরাশি বিকশিত 
হইত, ষখন জলে স্থলে ও শৃন্তদেশে সজীবতা৷ ভিন্ন অন্ত কিছুই 
শক্ষিত হইত না, যখন চতু্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া! ধরাকে 
পুষ্সমর়ী বা আনন্বময়ী বন! যাইতে পাঁরিত, তখন তাহার! সকলেই 
ছদয়ে নববল-বোৎসাহ ও নব নব আনন্দ অন্থতব করিতেন। 
লীভাদেবী তঞ্ঈন ফেবল পুষ্পচয়নেই ব্যগ্র থাকিতেন, স্বহস্তরোপিত 
শি. ৃকষগুলিয় লালন পালনেই ব্যস্ত থাঁকিতেন) 'হয়িগশিশুদের 
নিত ক্রীক্ষাতেই মত্ত থাকিতেন, এবং র্ভার সহিত ৰন,. উপবন, 
গিরি, নির্কহ রতি দর্শন করিতে সর্বদাই নমুৎস্থক হইতেন। 


অষ্টম অধ্যায় বউ 


এইরূপ সখ ও স্ব!চ্ছন্থ্যে নেই পঞ্চবটীবনে তাহাদের দিন অভি- 
বাহিত হইতেছিল, এমন নময়ে তান্ধাদের একটা গুরুতর বিপৎপাতের 
উপক্রম হইল। একদিন-ক্বামচন্্র, সীতা ও লক্ষণের সহিত, নিশ্চিন্ত- 
মনে কুটারে উপবিষ্ট আছেন এমন সমক্বে শৃর্গশিখানায়ী এক রাক্ষসী . 
সেই অরণ্যে যদৃচ্ছাক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তাহাদের সমীপন্থ 
হইল.। রাক্ষসী রামলক্্রণের অলৌকিক রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হুইয়! 
তাহাদের মধ্যে এক জনকে গতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা! করিল, এবং 
নির্জ্জার স্তায় সীতার সমক্ষেই আপনার স্বণিত মনোভাব ব্যক্ত 
করিল। রামলগ্ণ ছূর্বত্তার নীচাকাক্ষা দর্শন করিয় তাহার প্রতি 
ঘ্বণ! ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । তখন শূর্পণখা তাহাদের 
ব্যবহারে কুদ্ধ হুইয়৷ ভয়বিহবলা সীতাকে ভক্ষণমানসে মুখব্যাদান 
পূর্বক বেগে ধাবমান হইল। লক্ষণ রাক্ষপীর এই - আচরণ দর্শন 
করিয়া! খড়ীত্বার! তৎক্ষণাৎ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিলেন, কেবল 
স্ত্রীবধে স্বণা বশতঃই তাহার প্রাণ নাশ করিলেন না। রাক্ষসী 
এইক্নপে বিরূপ হইয়া বনত্রণায় ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে খেই 
স্থান পরিত্যাগ করিল।.. 
শৃর্পণখা রাবণ নামে এক প্রবল গ্রতাপান্বিত রাক্ষসের ভগ্গিনী। 
রাবণ লঙ্কাহীপের অধীশ্বর। . খরদুষণ নামে ছুই ভ্রাতা চতুরদশসহজ 
রাক্ষস সৈম্ের সাহায্যে এই দুর্ধ তাকে সর্বদা রক্ষা করিত। পঞ্চবটার 
অদুরেই জনস্থান নামক প্রদেশে ইহার! বাস করিত, এবং খধিগণের 
আশ্রমে সহস! উপস্থিত হইয়া তাহাদের তগোবি্ন সমুৎপাদন পূর্বক 
প্রাপবিনাশ করিত। শুর্পণথা নাসাকর্ণ বিহীন হইয়! ক্রদদন করিতে 
করিতে ভ্রাতৃগণের সম্মুখে আহ্ুপুর্বিক সমস্ত ঘটনাই বিবৃত. কন্পিল। 
স্াক্ষসের। শূর্পণখার ছূর্দশাদর্শনে ক্রোধে প্রজলিত হই রামলক্মণের 
উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতে মহাবেগে চতুর্দিকে ধাবমান হুইল। রামচন্্ 


৯৬ ্‌ মীতাও 


দুর হইতেই রাক্ষদগণের- কোলাহল: শ্রবণ- করিয়| সতর্ক হইলেন? 

. ঘোরতর, যুদ্ধ. অনিবাধ্য ভাবিয়া তিনি, সীভাদেবীরজন্ত চিস্তিত 
হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা ক্রিয়া তিনি:লক্ণক্ষ জানকীর সহিত শক্রুর 
_ছুশ্রবেস্ত এক গিরিপ্ঠহায় আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন এবং তাহাকে 
সর্বপ্রকার ভয় ও বিপদ হইতে রক্ষা করিতে আরশ প্রদান করিলেন। 
: এদিকে যুহূর্তকাল মধ্যে চতুর্দিক্‌ হইতে রাক্ষস -সৈল্তগণ প্রবল বস্তা- 
জলের স্তাক় ভীমপরাক্রমে ও অমিততেঞ্জে তাহার নিকট উপস্থিত হইল। 
মহাবীর রামচন্ত্ পর্বতের স্তায় অচলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া একাকী 
তাহদের সছিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষন সৈন্ভগণ 
তাছার তীক্ষ শরদ্গাল সন্থ করিতে অক্ষম হইলে, খরদুষণ ক্রোধে 
প্রজ্বলিত হইয়। তুুল+*সংগ্রাম আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছুতেই রামকে 

: পরাস্ত করিতে সমর্থ হইল না। এইরূপ বহক্ষণ যুদ্ধের পর, তাহারা 
উভয়েই সমন্ত রাক্মদসৈন্যের সহিত রামশরে মিহত হইয়! অনন্ত নিদ্রায় 
নিমগ্ন হইল। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে সীতা! দেবী দেবরের সহিত গিরিছর্গ 
হইতে নিঙ্রান্ত হইলেন, এবং জীবিতেশ্বরকে অক্ষতশরীর দেখিয়। প্রবল 

বেগে আনন্াশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 

_ অশুভঙ্ষণেই লঙ্ণ শূর্পণখাকে বিক্ুতার্গী করিয়াছিলেন। াঙগমী 
'সমন্ত সৈগ্তের সহিত ভ্রাতৃদ্বপনকে বনস্থলে নিপাতিত দেখিয়া লঙ্কাক্স 
পলায়ন করিল। তথায় মেই অসাধুদ্পিনী অশ্রপুর্ণলোচনে রাবণকে 
আপনার হুর্দশ! ও খর দূষণ প্রভৃতির বিনাশ সংবাদ জ্ঞাপন করিল, 
: এবং রাম লক্ষ্ণকে সংহার করিয়া সেই অসহ্‌ অপমানের প্রতিশোধ, 
লইভেও উৎসাহিত. করিতে; জাগিল। মে রাবগুকে বলিল যে সীতার 
তুল্য রপবতী:রমবী জগতে কোথাও বিদ্যমান-লাই। সীতা রূপের 
ছটায় বর্ছলী আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। স্বীতা অতিশয় 
রী? দাম সীতাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, এবং 





অষ্টম অধ্যায় । ৯৭. 
লক্মণও রামের একান্ত অনুগত। রাবণ যদি শীভাঁকে অপহরণ করিয়া : 
আনিতে পারেন, তাহ! হইলে একমাত্র কার্য দ্বারা ছুই উদ্দেশ অনাধীনে 
সংদাধিত হইবে। প্রথমতঃ, সীতার অভাবে রাম নিশ্চয় প্রাণত্যাগ 
করিবে, এবং ভ্রাতার মৃত্্যু-হইলে লক্মণও আর জীবিত থাকিবে না।.. 
ছিতীয়তঃ, রাবণ লীতার সভায় এক ছূর্লভ 'বমণীরত্ব লাভ করিবেন। 
রাবণ যে সমস্ত সুন্দরী দেবকন্ত! অপহরণ করিয়াছেন, তাহার! কেহই 
রূপে সীতার নমকক্ষ নহে। এই উপায় অবলম্বন না করিলে রাবণ 
'সম্থুখযুদ্ধে রাষলক্মণকে বিনাশ করিয়া কখনই সীতাকে লইয়া 
আদিতে পারিবেন ন!। রক্তপাত ব্যতিরেকে যে উপায়দ্বারা অনায়াসেই, 
শত্রুর সমুচ্ছেদ হয়, রাবণের তাহাই অবলম্বন করা কর্তব্য । | 

এই রাবণ অতিশয় দুর্বত্ত ছিল। তাহার অমিত পরাক্রম ও 
বিস্তর প্রশ্বর্য ) দেবতারা ও তাহার ভয়ে শঙ্কিত থাকিতেন। বাক্ষ 
কেবল পাথিব পরর্্য ও পাশবিক ক্ষমতাঁলাভের জন্যই বহুকাল 
হুক্ধর তপস্তা করিয়াছিল। সে ঘোর ইন্দ্িয়পরতন্ত্র অনাচারী ও 
কদাচারী ছিল। সে যে কত শত হ্ুরূপা কুলললনাকে. পিতামাতা ও 
স্বামীর ক্রোড় হইতে আছ্ছিন্ন করিয়! স্বপৃহে আনয়ন করিয়াছিল 
তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার জঘন্য চরিত্রের আলোচনা কৰিলে 
মনোমধ্যে কেবল বিজাতীয় ঘ্বণারই উদ্রেক হইয়! থাকে। 

এই ছ্রস্ত রাক্ষম ছূ্বৃত্! ভগিমীর মুখে সীতার অলৌকিক . 
রূপলাবপোর কথ! শ্রবগ করিয়া! তল্লাভবাসনায় চঞ্চল হইল। সে. 
তগিনীর বাক্যে অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে সাম্বনা করিল 
এবং স্বকীয় উদ্দেশ্তসাধনার্থ তদ্দণ্ডেই--গর্দভবাহিত রথে লঙ্কা 
হইতে জনস্থানাভিমুখে যাবা করিল। সমুদ্র সমূতীর্ণ হইয়া রাবণ 
মায়াবী মারীচের আশ্রমে উপনীত: হইল। - রাবণ মারীচের নিকট 
মনোগত ছুরভিনন্ধি ব্যক্ত করিয়া তাহাকে নিজ উদ্দেস্সাধনে 


৯৮ ্‌ নীতা 


সহায়তা করিতে বলিল।.. . মারীচ রামচন্্রকে বিলক্ষণ চিনিত। 
(সনে.সিদ্ধাশ্রমে যোড়শবর্ষীয় বালকের শরে- তাড়িত হুইয়া সমুত্রগর্ভে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং সে রাবণের প্রার্থনায় কোন মতেই সম্মত 
হইল না, বরং তাহাকে ঈদৃশ ছঃদাহসিক কার্ধয হইতে বিরত করিতে 
অনেক যত্ব ও চেষ্টা করিল। কিন্ত ছুরাকাজ্ষ রাবণ মারীচের বাক্যে 
ক্রোধে প্রজ্বলিত হইক়া তাহাকে বিস্তর ভর্খদনা করিল এবং ভ্রকুটি 
সঞ্চালন করিয়৷ মৃত্যুভয়ও প্রদর্শন করিল । তখন মারীচ আপনার মৃত্যু 
নিশ্চিত জানিয়া রামশরেই প্রাণত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইল রাবণ 
মারীচকে রজতবিন্দুচিত্রিত ক্বর্ণময় এক মৃগের রূপ ধারণ পূর্বক রামের 
আশ্রমে সীতার মনোহরণ করিয়া! ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ 
প্রদান করিল। সীতা৷ সেই অপূর্ব মৃগ দেখিয়া নিশ্চয়ই রামকে 
তাহ! ধরির! দিতে বলিবে। রাম মৃখ্বের পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, মারীচ 
তাহাকে প্রলোভিত করিয়া বহুদূরে লইদ্া যাইবে এবং অকন্মাৎ 
“ হা লক্ষণ, হা সীতে” এই আর্তনাদস্থচক বাক্যগুলি তারস্বরে উচ্চারণ 
করিয়া কোথায় অদৃস্ত হইবে। অনস্তর সীতা সেই আর্তনাদ শ্রবণমাত্র 
রামের বিপদ্রশঙ্কা করিয়। লক্মণকে নিশ্চয়ই রামের সাহাধ্যার্থ প্রেরণ 
করিবে। সীতা তখন কুটারে একাকিনী অবস্থান করিবে, রাবণ সেই 
অবসরে মীতাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া! আকাশপথে লঙ্কায় আগমন 
করিবেন। মারীচ রাবণের এই অসাধু ্রস্তাবে সন্মত হইবামাত্র মন্দ- 
ভাগিনী সীতার ্থখের দিন অবসান হুইল। 
একদিন, লীতাদেবী প্রফুল্লচিত্তে আশ্রমসন্নিহিত কাত ভ্রমণ 
করিতেছেন এবং কখন কখন কর্ণিকার ও অশোকবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন 
করিয়া! আননে নানাবিধ ভূষণ রচনা করিতেছেন। অদূরে রামলক্ণ 
এক বৃহৎ .শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন। হরিণহরিণীপকল সীতার 
. লন্গিকটে স্থকোমল তৃণদল ভঙ্গণ করিতেছে, কখনও বা হরিণশিশুগুলি 
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আনন্দে লম্্ন ও কুর্দন করিতে করিতে এক এক বার সীতার 
সঙ্িহিত হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ তড়িদ্বেগে জননীর নিকটে 
ছুটিগ্পা যাইতেছে । সীতাদেবী পুষ্সচয়ন করিতে করিতে তাহাদের 
আনন্দপূর্ণ ক্রীড়া দর্শন পূর্বক মনে মনে কতই আহলাদিত হুইতে-. 
ছেন, এবং কখন কখন মৃদুমধূর সম্বোধনে তাহাদিগকে আপনার 
নিকটে আহ্বান করিতেছেন । সহসা সীতা দেখিলেন যে, মৃগ 
সকল কোনও কারণে সন্ত্রাদিত হইয়া বেগে চতুদ্দিকে পলায়ন 
করিল! তিনি কৌতৃহলপরবশ হইয়! ইহার কারণান্ুসন্ধান করিতে 
গিয়া সবিন্ময়ে দেখিলেন যে, সুন্দর স্বর্ণচন্্ম একটা অপরূপ মুগ কোথা 
হইতে মাসিয়! তাহাদের আশ্রমস্থিভ মৃগগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে! 
সে কখন কদলীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, কখনও বেগে ইতন্ততঃ 
ধাবমান হইতেছে, কখনও স্থির হইয়া তৃণপত্র ভক্ষণ করিতেছে, আবার 
সহমা কোথায় অনৃশ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সীতার নয়নপথে পতিত 
হইতেছে। সেই অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়! সীতা হৃষ্টমনে রামকে 
আহ্বান করিলেন “আর্ধ্যপুত্র, তুমি শীত্র লক্ষ্মণকে লইয়! একবার এখানে 
আইস।” রাম আহ্হ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষণের সহিত তথায় 
আগমন করিয়া মৃগ্গকে দর্শন করিলেন। তীক্ষুদৃষ্টি লক্মণ মুগকে দেখিয়াই 
অতিশয় সন্দিহান্‌ হইলেন, এবং উহাকে কোন মায়াবী রাক্ষম জানিয়৷ : 
বামকে সতর্ক করিয়া! দিলেন । জানকী সেই মৃগ দেখিয়া বিষুদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন? ন্থৃতরাং তিনি লক্ষণের বাক্য গুনিয়! তাহাকে নিবারণ পূর্বক 
রামকে কহিলেন “আার্ধ্যপুত্র, ধ সুন্দর মৃগ আমার মনোহরণ করিয়াছে, 
এক্ষণে তুমি টিকে আনম্বন কর, আমর! উহ্থাকে লইয়া ক্রীড়া করিব। 
আমাদের এই আশ্রমে বহুদংখ্যক মৃগ ভ্রমণ করিয়! থাকে; তাহার! 
দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তেজ শাস্তস্বভাব ও দীন্তিতে এইটি যেমন, 
এবূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। এই নানাবর্ণচিত্িত, শশাঙ্কশৌভন, 
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'রত্বময় মুগ আমার নিকট বনবিভাগ আলোকিত করিয়া স্বয়ং শোভিত 
হইতেছে।, আহা, উহার কি রূপ! কি শোভা! কি-কণম্বর ! ঞ 
অপূর্ব মূগ যেন আমার মনকে আকর্ষণ করিস ন্‌ & 
যদি উহাকে জীবস্ত ধরিয়। আনিতে পার, অতান্ত বিশ্ময়ের হইবে। 
আমাদের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমরা পুনর্ধার রাজ্যলাত 
করিব )তৎকালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদিগের এক শোভার ব্রব্য 
হইয়াথাকিবে এবং ভরত, ভুমি, শ্বশ্রাগণ ও আমি, আমাদের সকলকেই 
যাঁর পর নাই বিস্মিত করিবে। যদি মুগ জীবিত থাকিতে তোমার . 
হস্তগত না হয়, তাহ! হইলেও উহার রমণীয় চর্ম আমাদের ব্যবহারে 
আসিতে পাঠু॥ আমি তৃণময় আসনে এ স্বর্ণের চর্ম আস্তীর্ণ করিয়া 
উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ কর! 
স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্ত বলিতে কি, ধী জস্তর দেহ দেখিয়া 
আমি অত্যস্তই বিশ্মিত হইয়াছি।” (৩1৪৩) 

স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের 
নিতাস্ত অসদৃশ বটে, কিন্ত মুগ্বস্বভাব! সীত! স্ত্রীর কর্তব্যটি বুঝিয়াও 
ধুঝিতে পারিলেন না। কত নারী যে কেবল আত্মস্থখসাধনের 
নিমিত্তই স্বামীকে কত দুরহ কার্যে নিয়োগ করিয়া নীতার স্তায় 
অবস্থাপন্ন হইয়া থাকেন, তাহার সংখ্যাকে করিবে! আমর! অবশ্র 
একথা বলিতেছি ন। যে, স্ত্রী, কখনও স্বামীর কাছে কোনও ঈন্সিত 
দ্রব্য প্রার্থনা করিবেন না ; আমাদের কেবল ইহাই বক্তব্য যে, স্বামীর 
গক্ষে যাহা ছুরহ, অথবা যাহা! করিতে তিনি অক্ষম, এরূপ কার্যে 
সাহাকে-নিয়োগ করা পতিপরায়ণার নিতাস্তই অকর্তব্য। সীতা 
রামের নিক্ষট যাহ! প্রার্থনা করিলেন, অব্য. তাহা রামের পক্ষে 
অসম্ভব নহে; মীতা তাহার সামর্থ্য জানিতেন, তাই তিনি সেই মৃগের 
সামান্তরপে বিমুগ্ধ হইনক স্বামীর নিকট মৃগ অথবা তাহার সুন্দর 
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চটি প্রার্থন। করিলেন। ইহাতে আমরা সীতার কোনও ঘোষ 
দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু এই ঘটনাটি হইতে সীতার যে ছুরবস্থা1 
সমূৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ল্মরণ করিয়াই একবার বলিতে ইচ্ছা 
হইতেছে যে, সীতা স্ত্রীর কর্তব্যসন্বন্ধে যাহা। বলিলেন, তাহা! যদি, 
অন্ততঃ এই ক্ষেত্রেও পালন করিতেন, তাহ! হইলে হয়ত তাহার 
অদৃষ্টে এত ছঃখভোগ ঘটিত না। 
সে যাহাহুউক, প্রিয়তম! জানকীর এই আগ্রহপূর্ণ রানা শ্রবণ 
. করিয়া রাম অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি লক্্ণকে বলিলেন ষে, 
মগ যদি সত্য সত্যই মৃগ হয়, তবে তিনি তাহাকে জীবস্ত ধরিয়া! অথব! 
তাহার মনোহর চর্ম আনিয়! জানকীর প্রার্থন! পূর্ণ কর্লিবেন। আর 
সে যদি কোন মায়াবী রাক্ষস হয়, তবে তাহাকে বধ করাই কর্তব্য। 
এই বলিয়! রাম হস্তে ধন্র্বাণ লইলেন। রাক্ষলগণের সহিত রামের 
সম্প্রতি বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাই তিনি যাইবার সময় লক্ষ্মণকে 
জানকীর সহিত কুটারে গমন করিয়া! সতর্কে অবস্থান করিতে 
বলিলেন। লক্ষ্মণ জানকীকে কুটারে একাকিনী রাখিয়৷ যেন কোথাও 
গমন না করেন। লক্ষণ জ্যেষ্ঠের আদেশে তৎক্ষণাৎ দেবী জানকীর, 
সহিত কুটীরে প্রবেশ করিলেন। 
চর্ষ্ের জন্য ম্গকে কেবল বধ করিবাঁর অভিলাষ থাকিলে, রাম . 
সেই স্থান হইতেই শরনিক্ষেপ করিব তাহার প্রাণ সংহার 
করিতে পারিতেন। কিন্তু সীতার মনন্তপ্টির নিমিত্ত তিনি তাহাকে 
জীবিত অবস্থার ধরিতে সমুতহথক হুইয়াছিলেন। মুগ রামকে ধনুর্ব্বাণ- 
হস্তে আসিতে দেখিয়া পলায়নপর হইল। কখন সে রামের অতিশয় 
 সন্গিহিত হুইয়। তাহাকে প্রলোভিত করিল, কখন; ব৷ সহ! বছদুরে 
চলিয়া গেল। - এইরূপে মুখের অনুসরণ করিতে করিতে, রাঁম আশ্রম 
হইতে বছদুরে আসিয়া পড়িলেন) তখন কেমন একপ্রকার সন্দেহ 


১০২ আতা, 

আমিয়া স্তাহার মনোরাজ্য অধিকার করিল। তিনি অনতিবিলম্বে 
ধুকে এক তীক্ষু শর যোজনা করির! যুগকে লক্ষ্য কর্ধিলেন। শর 
নিক্ষিপ্ত হইয় বিছবাত্েগে মৃগশরীরে প্রবিষ্ট হুইবামাত্র একটা বিকটা* 
কার রাক্ষমপহ। লক্ষণ, হা-সীতে* বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে 
ভূমিতলে পড়িয়াই প্রাগত্যাগ করিল। রাম তনর্শনে সহস! ত্ত্ভিত 
হুইয়। গেলেন, এবং রাক্ষমের. চীৎকার শ্রবণ বণ করিয়া অতিশয় চঞ্চল 
হুইলেন। 

নীতা ও লক্ষণ রি উপিঃ হইয়া রামের আগমন প্রতীক 

করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই দারুণ আর্তনাদ তাহাদের কর্ণগোচর 
হইল। পতিপ্রাণ! সীতা ততশ্রবণে অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। প্রাণ- 
নাথ আধ্যপুত্র কোন রাক্ষসের হস্তে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছেন) 
হায়, তাহার কি ভয়ঙ্কর বিপদই উপস্থিত হইয়াছে; তিনি আর্তের 
স্তায় ভাই লক্ষ্মণ ও মন্দভাগিনী সীতাকে আহ্বান করিতেছেন। 
সীতার গণ্ডস্থল অক্রজলে ভাপিয়া গেল, তিনি স্থাণুবদ্ধ বন্ত করিণীর 
সায় সহসা অতিশর চঞ্চল হইলেন। ' লক্ষণ সত্বর হউন ; লক্ষ্মণ আর্ধ্য- 
পুত্রকে বিপদ হইতে মুক্ত করুন) লক্ষ্মণ বিলম্ব করিতেছেন কেন ? 
হায়, সীতার অদৃষ্টে যে কত ছুঃখই আছে তাহা কে বলিবে? 
শীতাকে উন্মত্তার-গ্ায় এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়! বুদ্ধিমান্‌ 
লক্ষণ তাহাকে সাম্বনা করিতে লাগিলেন, বলিলেন রামের কোথাও 
ভয় নাই; রাম আর্ডের স্তায় কখনও এইন্পে চীৎকার করেন. নাও 
সংসারে কেহই-ীস্থাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে না। কোন 
মায়াবী রাক্ষস স্ীহাদের অমলমাধনের জন্যই তারম্বরে. লক্ষণ ও 
সীতার না উচ্চারধ করিতেছে। সীতাদেবী স্থির ও আশ্বস্ত হস, 
-অধীরা হইলে গুরুতর অনর্থপাতের সম্ভাবনা। 

শীত স্থির ও আশ্বস্ত (হইলেন না। লক্ষণের এই. র্ 
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আচরণ দেখিয়া সীতা তাহার সাধুতাসন্বদ্ধে দারুণ সঙ্দেহকে . মনো- 
মধ্যে প্রশ্রয় দ্িলেন। হায়, সহত্র সহত্র বৎসর পরেও আজ এই কথ 
স্মরণ করিতে আমাদের হৃদ বিদীর্ঘ হইতেছে। সীতা স্ত্রীজনোচিত 
ছুর্ধলতাবশতঃ স্বামীর আশঙ্কিত বিপৎপাতে একেবারে ' কা গুজ্ঞানশৃল্ট. 
হইয়া লহস! দেবর লক্ষণের গুণগ্রাম ভুলিয়া গেলেন, এবং তাহাকে 

স্বামীর স্নেহশূন্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতামাত্র মনে করিয়া! অবজ্ঞা করিতে 
লাগিলেন। লক্ষণকে অবিচলিত ও নিশ্চিন্ত দেখিয়া জানকী রোষা- 
. রূণনেত্রে কঠোর বাক্যে কহিলেন “নৃশংস, কুলাধম, তুই অতি কুকাধ্য 
করিতেছিস্‌) বোধ হয় রামের বিপদ তোর বিশেষ শ্রীতিকর হইবে, 
_ তগ্নিমিত তুই তাহার সঙ্কট দেখিয়। ধ্ররূপ কহিতেছিস্। তোর দ্বার! 
যে পাপ অনুষ্টিত হইবে, ইহা নিতাস্ত বিচিত্র নহে? তুই কপট ও 
জ্ঞাতিশক্র। হুষ্ট, এক্ষণে তুই ভরতের নিয়োগে, বা স্বয়ং ্রচ্ছন্নভাবেই 
হউক, আমার জন্ত একাকী রামের অন্থুদরণ করিতেছিদ্‌। কিন্তু 
তোদের মনোরথ কখনই সফল হইবার নহে । এ্রক্ষণে তোর সমক্ষেই 
আমি প্রাণত্যাগ করিব; নিশ্চয়ই কছিতেছি, আমি রাম বিন! 
ক্ষণকালও এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিব না।” (৩1৪৫) 
পাঠকপাঠিকাগণ, আপনার! কি এই দুষ্ঘ্থী সীতাকে ইতপূর্ে 
আর কখনও কোথাও দেখিয়াছেন? হায়, ছৃষ্টা সরশ্বতী কি সীতার 
কণ্ঠে বসিয়া তাহাকে এই স্বিত অবশস্কর ও নীচ বাক্যগুলি উদগীর্ণ 
করাইল? উক্ত.কথান্খলি উচ্চারণ করিতে করিতে উম্মাদিনী সীতার 
জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হুইল না কেন? সীতা স্বর্গরাজ্যে বিচরণ 
করিতে করিতে কি একেবারে নরকেন্ন মধ্যে নিপতিত হইলেন? দেবর 
লক্ষণের সাধুতাসদ্দ্ধে সীতার সন্দেহ ? যিনি সমস্ত আত্মন্থখ বিসর্জন 
করিয়া একমাত্র ভ্রাতৃপ্রেমের বশবর্তী হইয়াই জটাবন্বল ধাররপপূর্বক 
অরপ্যে.জ্যোষ্ঠের অনুসরণ করিতেছেন, যিনি বনবাসের প্রারস্ত হইতে 
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রাম ও সীতার পরিচর্যা! ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমি্ একপ্রকার আহার 
নিত্রা.পরিত্যাগ করিয়াছেন, ধিনি স্বব্নং সাধুতার প্রতিমূর্তি, আত্ম- 
ত্যাগের আধার ও অলৌকিক অন্থুরাগের দৃষ্টাস্ত স্থল, যিনি এপর্ঘ্যস্ত 
একটী দিনও সীতায় বদনযণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত, করেন নাই, যিনি 
সীতাকে স্ুমিত্রা' অপেক্ষাও- অধিকতর তক্তি করিয়! থাকেন এবং 
স্বয়ং সীতাও শতমুখে ধাহার কতবার প্রশংসা করিয়াছেন, সেই 
দেবর লক্ষণের প্রতি আজ সীতার এই দুর্বাক্যপ্রয়োগ ! আমর! 
প্রথমে বানীকির রাঁমায়ণে ীতার ক হইতে এই পৃতিগন্ধময় ত্বগিত 
বাক্যগুলি উচ্চারিত হইতে দেখিয়! বিশ্বয়ে স্তস্তিত ও লজ্জায় খ্রিয়মাগ 
হইয়াছিলাম। সাধুশীল লক্ষণের সম্বন্ধে সীতার ঈদৃশী ধারণা দেখিয়া 
আমর! কোন মতেই তাহাকে: দোষমুক্তা করিতে সমর্থ হই নাই। 
বলিতে কি আমর! তাহার মুখ হইতে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণের কোন 
প্রত্যাশাই করি নাই। সীতার স্বভাবও পূর্বাপর আলোচন! করিয়। 
আমরা তাহার এই অভুন্তপূর্ব্ব ব্যবহারকে নিতান্ত অসঙ্গত বোধ 
করিয়াছিলাম। ভবে নীতার এবস্বিধ মনোবিকার সংঘটিত হইল 
কেন? দীত। এত আত্মবিস্থৃত হইলেন কেন ? আমাদের সেই স্লেহ- 
ময়ী প্রিয়বাদিনী রষণীশিরোমণি সীতাদেবী আজ প্রারুতার স্তায় 
পরিলক্ষিত হইলেন কেন? ইহার সছুত্তর পাইতে হইলে আমাদিগকে 
বীরভাবে নীতার তাৎকালিক মানসিক অবস্থাটি পর্যালোচনা করিতে 
হুইবে। ক্ষণ বীর পুরুষ, তিনি বীর ভ্রাতার সাহস ও তেজশ্থিতা 
(বিলক্ষণ অবগত ছিলেন; তিনি আদ্বও 'জানিতেন যে, রাক্ষসগণের 
সহিত বিবাদ হওয়! অবধি,'তাহার। নানাপ্রকারে তাহাদের মঙ্গল 
.সাধনের চেষ্ট! করিতেছে। যে অপূর্ব মৃগ দেখিয়া সীতাদেবী বিশুদ্ধ 
হইয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়াই লক্ষণের মনে ঘোরতর. সনোহ উপ- 
স্থিত হইগ্ছিল এবং মেই দিনের মৃগয়, হইতে যে উল্লিখিত আর্ত 
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নাদের ঠায় কোন একটা আশ্চর্য ব্যাপার সংঘটত হইবে, তাহা ও 
তিনি একপ্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। . এই নিমিত্তই তিনি 
শোকবিহ্বল! জানকীকে রামের আর্তনাদসন্বন্ধে আপনার বক্তব্য 
জ্ঞাপন করিয়! নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু সীত। কুম্থমকোমলপ্রাণ! রমণী 
তিনি একান্তই পতিপরায়ণা, পতির সামান্ত কষ্টেই তাহার হৃদয় ব্যথিত 
হয় ও তাহার সামান্ত বিপদাশঙ্কাতেই তাহার মন বিচলিত হইয়া 
উঠে। বিশেষতঃ তিনি অতিশয় মুগ্ধন্বভাব1; লক্ষণের হ্যায় তাহার 
'হুস্দৃষ্টি ও বিচারক্ষমত ছিল না; স্ৃতরাং তাহার স্তায় তিনি সেই 
মৃগকে কোন মাত্াবী রাক্ষদ বলিয়। বিশ্বীস করিতেও সমর্থ হন নাই। 
মায়াৰী রাক্ষসেরা ষে উক্তপ্রকার আর্তনাদ করিয়। তাহাদের কোন, 
অনিষ্টচেষ্টা করিতে পারে, তাহা! তাহার হৃদ্ধোধই ছিল না। ইহা! 
ব্যতীত তিনি মনোমধ্যে রামচন্দ্রের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা না করিয়! 
নিশ্চিস্তমনে কুটারে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে অকণ্মাৎ সেই 
হৃদক্বিদারী আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। পতিপ্রাণার কোমল প্রাণ 
বিকম্পিত হইল। জঅবল! সীতা মনে করিলেন বীরবর লক্ষণ অনতি- 
বিলন্বেই ধনুর্ববাণহস্তে বিপন্ন ভ্রাতার রক্ষার্থ ধাবমান হইবেন কিন্তু 
তিনি তীহাকে স্থির ও অবিচলিত দেখিয়া! সহস৷ ধৈর্যযনীম। অতিক্রম 
পূর্বক একেবারে উন্মাদিনীর স্তায় ভীষণমৃত্তি পরিগ্রহ করিলেন। সীতা! 
পতিশোকে আচ্ছন্ন হুইয়! ক্ষণকালের জন্ত পুত্রস্থানীয় দেবর লক্ষণকে, 
এবং এমন কি, আপনাকেও বিশ্বৃত হই! গেলেন ! সীতা ঘোর ছুরদশা-. 
গ্রস্ত হইলেন, তাহার মন বিক্কৃত অবস্থায় উপনীত হুইল। মনের 
এরূপ অবস্থ। উপস্থিত হইলে, লোকে কাগুভ্ঞানশৃন্ত হয়। সীতাদেৰীও 
তাই ন্েহতাজন লক্ষণের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিলেন। ঈদৃশ 
অবস্থায় তাহার স্তায় পতিপ্রাণা রমণীর য়ে এই প্রকার মানদিক বিকার 
. ঘটিতে পারে, আমর। তাহা৷ বিলক্ষণ ্বদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছি। 


১৪৬ | সীতা । 
লে যাহা হউক, উল্লিখিত অদ্ভুত বাকাখখলি যেমন একদিকে দীতার 
মানসিক ছুরবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে, তেমনই ' অপরদিকে 
আবার পতির জন্ত তাহার আশ্চর্য্য ব্যাকুলতাও পরিব্ক্ত করিতেছে। 
কিন্তু জানকী কুক্ষণেই এই বিষময় বাক্যগুলি ভীগীর্ঘণ করিয়াছিলেন! 
তিনি জীবনে ইহার পূর্ব বা৷ পরে আর কখনও কাহারও প্রতি এমন 
কুবাক্য উচ্চারণ করেন নাই। পরস্ত এতদ্বারাই তাহার ভাগ্যে যে 
দ্বারুণ কষ্টভোগের সুত্রপাঁত হইল, তাহ! হইতে তিনি ইঠজীবনে আর 
নির্খূক্ত হইতে পারিলেন না। আমর! কত সময়েই যে জিহ্বাকে . 
অসংযত রাখিয়! জানকীর ন্তায় মনস্তাঁপ পাইয়া! থাকি, তাহার হয়স্ত| 
কে করিবে? | 
সে যাহ! হউক, সুশীল লক্ষ্মণ জানবীর এই রোমহ্র্ষণ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া! ক্রোধে ও অভিমানে অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, এবং সহসা দৃপ্ত 
সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়। উঠিলেন। কিন্তু তিনি অতিকষ্টে আত্ম- 
সংষম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন “আর্য্যে, তুমি আমার পরম 
দেবতা, তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। 
অনুচিত কথ! প্রয়োগ কর! স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতাস্ত বিস্ময়ের নহে ; 
উহাদের স্বভাব যে এইরূপ, ইহ! প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে । যাহা 
হউক, তোমার এই কঠোর কথ! কিছুতেই আমার সহ হইতেছে না। 
উহা কর্ণমধ্যে, তপ্ত নারাচান্ত্রের টায়, একান্ত ক্লেশকর হইতেছে। 
_বনদেবতারা৷ সাক্ষী, আমি তোমায় স্তাষ্যই কহিতেছিলাম ; কিন্ত তুমি 
আমার প্রতি যারপরনাই কটুক্তি করিলে। দেবি, যখন তুমি আমাকে 
এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ, তোমায় ধিক; মৃত্যু একাত্তই তোমার 
সরিহিত হইয়াছে। আমি জ্যোষ্ঠের নিয়োগ. পালন করিতে ছিলাম, 
 তুমিস্্রন্থপভ ছুষ্টস্বভাবের বশবর্তিনী হইয়াই. আমার প্রন্নপ কহিলে। 
তোমার মঙ্গল হউক $ যথাগ় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ 
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ঘোর ছুরিমিত্ব সকল প্রাছৃভূতি হইতেছে, ইচ্াতে বন্ততই আমার মনে 
নানা আশঙ্কা হয়? এক্ষণে বনদেবতারা। তোমায় রক্ষা করুন, আমি 
রামের সহিত: প্রত্যাগমন করিয়। আবার যেন তোমার. দর্শন 
পাই? (৩1৪৫) 

সীতা লক্মণকে আর কিছু না কহিয়৷ কেবল রোদন করিতে লাগি- 
লেন লক্ষণ তাহাকে সান্বনা করিয়া কুপিতমনে রামের নিকট 
প্রস্থান করিলেন। 

... মহাবীর লক্ষণ প্রস্থান করিলে, নীতা রামলক্মণের আগমন 
প্রতীক্ষায় অক্রপুর্ণলোচনে উৎকন্ঠিতমনে কুটারে উপবিষ্ট আছেন, 
ইত্যবসরে ব্রাক্মণবেশী এক ভিক্ষুক আসিয়। তাহাদের দ্বারে উপস্থিত 
হইল। তাহার পরিধান কাষায় বসন, মন্তকে শিখা, বামস্বন্ধে যষ্টি ও 
কমওলু, হস্তে ছত্র ও চরণে পাদুকা । সে ধীরে ধীরে ভর্তূশোকার্তী 
সীতার সঙ্গিহিত হইয়। উহাকে নিরীক্ষণ পূর্বক নিম্তবধ হইয়া রহিল। 
সীতার বদনমণ্ডল অশ্রজলে কলঙ্কিত হুইয়৷ নীহারক্লিষ্ট কমলের ন্যায় 
শোভ1 পাইতেছিল; শোকে পরিল্লান হইলেও, তাহার দেহ হইতে 
এক দিব্য জ্যোতি পরিস্ফূট হইতেছিল। ভিক্ষুক নীতার অলৌকিক 
রূপে বিমুগ্ধ হইয়া নিললজ্বের ন্তায় তাহার সৌন্দধ্যের প্রশংসা! করিতে 
লাগিশ্, এবং তিনি সেই বিপদসন্কুল ভীষণ অরণ্য আলোকিত করিয়া 
একাফিনী তথায় বিরাজ করিতেছেন কেন, তাহাও লিজ্ঞাসা করিল।, 
সরল! ষীতা! ভিক্ষুককে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া সংক্ষেপে আপনাদের পরি- 
চন প্রধান. করিলেন, এবং শোকে মন উদ্বিগ্ন থারিলেও অতিথি- 
সৎকার. করিতে বিস্বৃত হইলেন না। তিনি উহাকে পাদ্য ও আসন 
প্রদান পূর্বাক কহিলেন “্রহ্ধণ অন্ প্রস্তুত ; এই আসনে উপরেশন 
করুন, এই পাদোদক গ্রহ. করুন, এরং এই সকল বন্তদ্রব্যসিদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছি, আপা নিশ্িন্তমনে ভোজন করুন। ভোজনাত্তে. 


১০৮ .. শীতা। 
কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন, এন্ানে অবস্তই বাস করিতে পাইবেন। 
আমার স্বামী, ভ্রাতার সহিত, নানাপ্রকার পণ্ড হনন ও পণ্তমাংস 
গ্রহণ পূর্বক শীপ্রই কুটারে প্রত্যাগমন করিবেন” (৩। ৪৬, ৪৭) 
সীতাদেবী এই প্রকারে ভিক্ষুকের অভ্যর্থনা করিয়। তাহার পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং রামলঙ্ষণের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া 
উৎকন্টিতমনে বনের দিকে বারম্বার দৃষ্টিস্ালন করিতে লাগিলেন 
কিন্ত তিনি আকুলমনে হতাশহবদয়ে দেখিলেন যে, ভ্রাতৃধুগলের শীস্ত 
প্রত্যাগমনের কোথাও কোনও লক্ষণ নাই, কেবলমাত্র দিগস্তপ্রসারী 
শ্তামলবন মধ্যে মধ্যে বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া বিষাঁদভরেই যেন 
উচ্ছ/সিত হইতেছে ! 

সীতাদেবী তিক্ষুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, দুষ্ট সাহসভরে 
দারুণবীক্যে আপনার পরিচয় প্রদান করিল। সে কহিল “জানকি, 
যাহার প্রতাপে দেবান্থরমনুষা শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষসাধিপতি 
রাবণ। তুমি স্বর্ণবর্ণ। ও কৌশেয়বসনা, তোমায় দেখিয়া আমি বিমো- 
ভিত হইয়াছি। . আমি নানাস্থান হইতে বহুসংখ্য সু্ূপা রমণী 
আহরণ করিয়াছি, এক্ষণে তুঘি তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রধানা মহিষী হও । 
লঙ্কা নামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে; উহা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত 
ও পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। তুমি রাজমহিধী হইলে, পঞ্চসহত্র সুবেশা 
দাসী তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে তখন এই বনবাসে তোমার 
আর ইচ্ছাও হইবে না| তুমি আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমার 
সর্বাংশে অন্ূপ। আমা হইতে কদাচ তোমার কোনরূপ অপকার 
হইবে না। তুমি মনুষ্য রামের মমতা দুর করিয়া আমাতেই অন্থরক্ত 
হও । যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের কথার আত্মীর স্বজন ও রাজ্য বিসর্ন 
করিয়া এই হিংঅত্তপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্‌ গুণে সেই 
নসর অল্লায়ু রামের প্রতি অন্ুরাগিণী হইয়াছ?* ঃ 
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_ অাঙ্মাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশমযবিমূঢ়া সীতা সিংহীর সায় 
গর্জন করিয়া উঠিলেন। সহস! তাার মূর্তি অশ্রিময়ী, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, 
চক্ষু ভ্রকুটসম্পন্ন, নানা বিস্ফারিত, দেহ দীর্ঘায়ত ও কেশপাশ আলু 
লায়িত হইল। ক্রোধে তাহার সর্ধাঙ্গ বিকম্পিত হইতে লাঁগিল।. 
তিনি রোৰতরে কিয়ৎক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন নাঁ, 
পরে ছুরাকাজ্ বাবণের প্রতি দ্বণ। প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন 
“রে ছুবাত্মন্‌, যিনি হিমাচলের স্তায় স্থির, এবং সাগরের ন্যায় গম্ভীর, 
সেই ঘেবারাজ্তুল্য রাম যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যিনি 
বটবৃক্ষের স্তায় সকণের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ কীন্তিমান্‌ ও 
স্থলক্ষণ, সেই মহাত্মা যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। বাহার বাহ- 
যুগল সুদীর্ঘ, বক্ষস্থল বিশাল, ও মুখ পূর্ণচন্ত্রের স্তায় কমনীয় ; যিনি 
সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও সিংহবত মস্থরগামী, সেই মনুষ্যপ্রধান যথায়, 
আমি সেই স্থানে যাইব। রাক্ষল, তুই শৃগাল হইয়! ছূর্লভা সিংহীকে 
অভিলাষ করিতেছিস্? যেমন হৃর্য্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, 
সেইরূপ তুই আমাকেও স্পর্শ করিতে পারিবি না। নীচ, যখন 
রামের প্রিয়পত্ীতে তোর ন্পৃহ! জন্িয়াছে, তখন তুই নিশ্চয়ই ন্বচক্ষে 
বহুসংখ্য স্বরণবৃক্ষ দেখিতেছিস্‌ ) তুই ক্ষুধাতুর সিংহ ও নর্পের মুখ হইতে 
দত্ত উৎপাটনের ইচ্ছা! করিতেছিস্‌, সথচীমুখে চক্ষু মার্জন এবং জিহ্বা 
দ্বারা ক্ষুর লেহনের অভিলাষ করিতেছিস্! তুই রূঠে শিলা বন্ধন 
পূর্বক সমুগ্রসস্তরণ, প্রজলিত আঁগ্নকে বস্ত্র বন্ধন, এবং লৌহুময় 
শুলের মধ্যদিয়া সঞ্চরণ বাসনা! করিতেছিদ্‌! দেখ্‌, সিংহ ও শৃগালের 
যে অন্তর, সমুদ্র ও ক্ষুদ্রনদীর যে অন্তর, সুবর্ণ ও লৌহের যে অন্তর, 
গরুড় ও কাকের যে অন্তর, হৃস্তী ও বিড়ালের যে অন্তর, এবং হংস 
ও গৃঁধবের যে অস্তর, রামের এবং তোরও সেইরূপ অন্তর ! তুই আর 
কিয়ংকাঁল অপেক্ষা কর্‌, এখনই ধনুর্বাণধারী রামচন্দ্র, বীর লক্ষণের 


১১৪ শীত । 
সহিত উপস্থিত হইয়া, তোর উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবেন। .রে পামর, 
তুই নীচ জঘন্তচরিত্র ও পাপাচারী।. তুই আমাকে অনহায়। দেখিয়া 
অপহরণ করিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব, কোন মতেই তোর বশতা* 
পর্ন হইব না। আমাকে স্পর্শ করিলে, তুই সবংশে ধ্বংস হুইবি। 
কাপুরুষ, তুই আমাকে একাকিনী দেখিয়া কুবাক্য কহিতেছিস্‌, :কিন্ত 
দেখিতেছি রামের হস্তে তোর আর রক্ষা নাই।” (৩1৪৭) 

অপ্রিমৃত্তি সীতা দুরাত্ম! রাবণের প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্যবাঁণ 
বর্ষণ করিয়া ভীমরূপ ধারণ করিলেন। সে ভীষণ রূপ দর্শনে গামর 
রাবণেরও হৃৎকম্প হইল। দুর্বৃত্ত সীতার প্রতিকূলভাব অবলোকন | 
করিয়া তাহাকে বলপুর্বক অপহরণ করিবার ইচ্ছা করিল, এবং 
তদ্দণ্ডেই. ,নিরীহ ভিক্ষুকবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষসরূপ 
পরিগ্রহ করিল। সীতা রাবণকে দেখিয়া বাত্যাতাড়িত! কদলীর 
স্তায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন এবং চক্ষে চতুর্দিকে অন্ধকার দেখি- 
লেন। রাবণ (ক্রোধকযায়িতলোচনে সীতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেগ 
করিয়া বলপূর্ববক বামহস্তে তাহার কেশ ও দক্ষিণহন্তে তাহার পদযুগল 
ধারণ করিল; সহসা এক খরবাহিত রথ কুটারের সন্নিহিত হুইল! 
লীতাদেবী রাবণকর্তৃক এইরূপে আক্রান্ত হইবামাত্র তাহার পাপ 
'তস্তবন্ধন হইতে যুক্তিলাতের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; 
কিন্তু দুর্বৃত্ত ঘোরতর তর্জন গর্জন দ্বারা তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়। 
রথে আরোহণ করিল। মন্দভাগিনী সীতা এই অসস্ভাবিত বিপদে 
নসতিমাত্র কাতর -ছইয়! দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন, এবং চীৎকার ও বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরি- 
পূর্ণ করিলেন। বৃক্ষলতা নিস্পন্দ হইল, মৃগসকল চতুর্দিকে পলায়ন 
করিল; .সর্স্থল যেন -প্রগাড় অন্ধকারে আচ্ছন্, বায় যেন নিশ্চল 
এবং হুর্যাঞ যেন প্রভাশুন্ত হইল ! চতুদ্দিক হইতে এক হাহাকারধ্বনি 
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শ্রুতিগোচর হইল, এবং ধরিত্রী যেন ঘন ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল। 
রামের সহ্ধর্শিণী ত্রিলোকপৃতদ্্যা সীতভাদেবী রাক্ষলকর্তৃক অপহৃত 
হইভেছেন, ধর্ম অধর্মকর্তৃক আক্রান্ত হইতেছে, পাপ পুণ্কে দলন 
করিতেছে । হার, সংসারে আর ধর্ম নাই; জগৎ হইতে সতালোপ 
হইল, এবং সরলতা ও দয়ার নামও আর কোথাও রহিল না। সীতা- 
দেবী রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ব, গরুড়কবলিত! 
ভূজঙগীর স্তায়, বারস্বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ছুরস্ত রাক্ষস 
. তাহাকে লইয়া লহদা আকাশপথে উিত হইল । জানকী ইতঃপূর্বে 
তাহার একমাত্র রক্ষক দেবর লক্ষ্মণকে অন্যায় কটুক্তি করিয়া রামের 
নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, সেই কারণে তাহার দারুণ মনন্তাপ উপস্থিত 
হইল। তিনি আর কাহাকেও পরিত্রাতা না৷ দেখিয়া নৈরাশ্তের 
প্রগাঢ় তিমিরগর্ভে নিমজ্জিত হইলেন, এবং শোকে বিহ্বল হইয়া 
বিলাপ ও গ্ভাবরজঙ্গমকে উন্মত্বার স্তায় সম্বোধন করিতে লাগিলেন ;_ 
হা গুরুবংসল লক্ষণ, কামবূপী রাক্ষম আমায় লইয়! যায়, তুমি তাহ! 
জানিতে পারিলে না! হা! রাম, ধর্খের জন্ত সমন্তই ত্যাগ করিয়াছ,রাক্ষদ 
বলপূর্ধক আমায় লইয়। যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না! বীর, তুমি 
র্বত্বদিগের শিক্ষক, এই ছুরাত্মাকে কেন শাসন করিতেছ না! রে 
রাক্ষমকুলাধম রাবণ, তুই মৃত্যুমোহে মুগ্ধ হইয়৷ এই কুকার্ধ্য করিলি, 
এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণীস্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর্‌। হো, 
ধর্মাকাজজী রামের ধর্শপত্বীকে রাক্ষদে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, 
কেছুকি তাহাকে রক্ষা! করিতে সমর্থ হইল না? হায়, এতদিনে 
কৈকেয়ীর মনোবাঞ্থ। পুর্ণ হইল $ এতদিনে আমর! শ্বজনগণের লহিত 
বিনষ্ট হইলাম। হা জনস্থান, তোমাকে নমস্কার করি) পুষ্পিত 
কর্ণিকার সকল, তোমাদিগ্রকে অভিবাদন করি ) রাবণ সীতাকে 'জপ- 
হরণ করিতেছে, তোমরা শীত্বই রামকে এই কথা বল।  পুণ্যরলিলে 


১১২ .... লীতা। 
গোদাবরি, তোমায় বন্দনা করি, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া! 
পলাইতেছে, তুমি শীত্রই রামকে এই কথা বল। অরপোর দেবতা- 
দ্িগকে অভিবাদন করি, রাবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা 
শীদ্রই রামকে এই কথা বল। এইস্থানে যে কোন জীবজস্ত আছ, 
সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, রাবণ তোমার প্রাণাধিক সীতাকে 
অপহরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল। হাক, 
যমও যদি লইয়! যায়, যদি ইহলোক হইতেও অন্তহিত হই, সেই 
মহাবীর জানিতে পারিলে নিজবিক্রমে নিশ্চয়ই আমায় আনয়ন 
ফরিবেন। হা! তাত জটাঘু, দেখ, এই হুরাম্ম! রাক্ষন আমায় অনাথার 
্যায় লইয়! যাইতেছে, ইহার হান্তে অস্্শস্ত্ রহিয়াছে, তুমি কি ইহাকে 
নিবারণ করিতে লক্ষম হইবে? এক্ষণে, রাম ও লক্ষণ যাহাতে এই 
বৃত্ত অবগত হইতে পারেন, তুমি তাহাই করিও ।” (৩৪৯) 

জিটাফু নামে এক বিহগরাজ আশ্রমের অনতিদূরে বাম করিতেন। 
তিনি রামচন্দ্রের অতিশয় শুভাকাজ্ষী ছিলেন। সহস! পীতার এই 
হৃদয়বিদারী বিলাপ শ্রবণ পূর্বক জটাযু উদ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করির। 
দেখিলেন যে, রাক্ষমাধম রাবণ রামের বনিতা সীতাদেবীকে অপহরণ 
করিয়া শনতমার্গে পলায়ন করিতেছে । বিহগরাজ তৎক্ষণাৎ. আকাশে 
উড্ডীন হুইয়৷ রাবণের সহিত. ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, নখর ও 
চ্ুপ্রহারে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত এবং পদাঘাতে তাহার রথ চূর্ণ 
বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। রাবণ সীতাকে ভূমিতলে স্থাপন করিয়া জটা- 
স্বুকে তীক্ষ শর দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিল, এবং বনুক্ষণ যুদ্ধের. 
পর খড় দ্বার! পক্ষত্বয় ছিন্ন করিয়া! তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া! দিল। 
 বিহ্গরাজ-সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া মরণাপক্ন হইলেন দেখিয়া, 
মন্দভাগিনী জানকী বিলাপ করিতে করিতে এক লতাকে হস্ত দবার। 
সক্ষপে আলিঙ্গন করিলেন।. ছুরস্ত রাক্ষদ ক্রোধে সীতাকে লতা 
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হইতে আছ্ছিন্ন করিয়া আবার আকাশপথে পলায়ন প্রবৃত্ত হইল। 
মীতাদেবী নিরুপার ভাবি রোদন করিতে করিতে আপনার অঙ্গ 
হইতে অলঙ্কারসকল চতুদ্দিকে নিক্ষিপ্ত এবং “হা! রাম, হা! লক্ষ্মণ” 
এই আর্তনাদসন্বলিত করুণ ক্রন্দনধ্বনিতে বাযুমণ্ডল মুখরিত করিতে 
লাগিলেন। তিনি বাবণকে কখন অঙ্গুয় বিনয়, কখনও কটুক্তি 
ও ততসনা করিয়া! মুক্তিপথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
রাৰণ তাহার বাক্যে কিছুমাত্র কর্ণপাত করিল না। অনন্তর শোকা- 
কুল! সীতাদেবী এক পর্বতের উপরিভ্বাগে পাঁচটি বানরকে নিরীক্ষণ 
করিয়া, উহ্থার। রামকে বলিবে এই প্রক্ত্যাশায়, উহাদের মধ্যে কিয়দংশ 
কনকবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র, উত্তরীয়থ$$ এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসকল 
নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্ত রাবণ গমনত্বরাননবন্ধন ইহার কিছুই জানিতে 
পারিল না। বানরের সবিল্বয্নে উর্ধপিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক 
রোক্ষদ্যমান! কামিনীকে দেখিতে পাইল। 

রাবণ তড়িদ্বেগে লঙ্কাতিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং মুহূর্তকাল 
মধ্যে সাগর অতিক্রম করিয়া! তথায় উপস্িত হইল। ছুরাত্মা একে- 
বারে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া! তন্মধ্যে! ভয়বিহ্বল! সীতাকে রক্ষা 
করিল। শীত! কোথায় কিয়ৎকাল পূর্বে স্বামীর সহিত অরণ্যচারিলী 
হইয়াও তৎসহবাসে স্বর্গসথ তুচ্ছ করিত্বেছিলেন, আর কোথায় সহস! 
রাক্ষমকবলিত হইয়া প্রিক্নতম প্রাণনাথ এবং গুরুবৎসল দেবর হইতে 
শত শত যোজন দূরে অবস্থান করিক্ছেন ! হায়, সীতার এ কি 
হইল? রামময়জীবিত। পতিত্রতা সীতা|দেবী স্বামীর মঙ্গলময় ক্রোড় 
হইতে আচ্ছিন্ন হইলেন কেন? সত্যসত্যন্থী কি সীতা৷ আর জীবিতেশ্বর 
আর্ধ্যপুত্রকে দেখিতে পাইবেন ন!? তবে মীতার আর জীবনধারণে 
প্রয়োজন কি? সীত! অপহৃত হইয়াছেন ইহ বাস্তব ঘটনা, না 
্বপ্পমাত্র1 কিয়ৎক্ষণ তিনি তৃতাবিষ্টার ভ্তরীয় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন; 


১১৪ সীতা। 
পরে, আপনার হুরবস্থা, সম্যক্‌ উর্ীলন্ধি করিয়া অসহাত়ার স্টায় রোদন 
করিতে লাখিলেন। (বণ লঙ্কাতে আসিয়াই ঘোরদর্শন রাক্ষমীগণের 
হস্তে নীতাকে সমর্পণ করিল এবং তাহার সমুচিত রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্ত কঠোর আদেশ প্রদ্দান করাল। সীতার যাহা প্রয়োজন হইবে, 
বাক্ষদীর! যেন তৎক্ষণাৎ তাহা 'ানয়ন করে, এবং কেহ যেন ভ্রমেও 
সীতার প্রতি কোন বড় বাক্য গ্ায়োগ না! করে। 
রাবণ এইরূপ আজ্ঞা! প্রদান করিয়া আটজন মহাবল রাক্ষমকে 
 ব্বামলক্সণের প্রাণনাশ করিতে জীনস্থানে প্রেরণ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ 
পরে সীতার মনন্তপ্টিসাধনের নিমিত্ত পুনর্বার অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিয়া সেই রাক্ষসীরক্ষিতা অর্নাখিনীকে আপনার ধর্নবৈভব দেখাইতে 
লাগিল । সীতাদেবী রাক্ষর্মাধমকে দেখিয়াই তাহার ও আপনার 
মধ্যে একট তৃণ ব্যবধান রাঁ?থলেন, এবং তাহার বাক্যে কর্ণপাত ন৷ 
করিয়া কেবল প্রবলবেগে গং বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তদার্শনে 
রাবণ সীতাকে সান্বনা করিমার চেষ্টা! করিতে লাগিল এবং ক্ষীণপ্রাণ 
রামের দোষ ও অক্ষমতাঞ্দর্শন এবং আপনার গুণ সৌনাধ্য ও 
শবরধ্যাদি কীর্তন করিয়া তাহার মনোহরণ করিবার প্রয়াম পাইতে 
লাগিল। | 
| চি সীতাদেবী গু'তিনিনা। শ্রবণ পূর্বক সেই শক্রগৃহেই 
লতুজন্বীর ন্যায় গর্জন করিয়া রাবণের গ্রতি যৎপরোনান্তি তির- 
রা ও অপমাননচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং রাবণের 
ভর়প্রদর্শনে কিছুমাত্র তীতা 7না হইয় বলিলেন “দেখ্‌, এক্ষণে এই দেহ 
অসাড় হইয়াছে, তুই বধ বা|বদ্ধন কর্‌, আমি ইহা! আর রক্ষা করিব 
না, এবং জগতে অসতীর্ঁ্প অপবাদও রাখিতে পারিব না।. আমি 
ধর্মশীল রামের ধর্পতথী, তুর পাপী হইয়া কখনই আমায় ল্পর্শ করিতে 
: পারিবি না।” (৩৫৬) | 
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রাবণ সীতার ক্সনগ্যপরায়ণতা দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইল। 
সে সীতাকে তখন বশতাঁপন্ন করা অসম্ভব বিবেচন। করিয়। মনে 
করিল যে, এই ছুষ্টাকে কখনও ভয় প্রদর্শন এবং কখনও বা প্রবোধ 
বাক্যদ্বারা, বন্তকরিণীর স্তায়, বশীভূত করিতে হইবে । এইবগ চিন্তা 
করিয়া রাক্ষস সীতাকে ভয়প্রদর্শনপূর্বক কহিল "শীতে, শুন, আমি 
আর দ্বাদশ মাস প্রতীক্ষা করিব। তুমি যদি এতদিনে আমার প্রতি 
অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমাকে প্রতর্ভোজনের জন্ত 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে।” (৩1৫৬) এই বলিয়া রাবণ বৃক্ষলতী- 
শোভিত বিহঙ্গমপরিপূর্ণ মনোহর অশোককাননে সীতাকে লইয়া 
যাইতে রাক্ষসীগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিল। সীতাও ভয়শোকে 
বিহ্বল হইয়া .রামলক্ণের চিস্তায় সেই অশোককাননে জীবন্মু তার 
তায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ) 
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মারীঢ রামের স্বর অনুকরণ পূর্বক আর্তের ন্যায় সীতা ও লক্ষণের 
নাম উচ্চারণ করিয়া গভাস্থ হইলে, রাঁমের বীরহৃদয় সহস1 বিকম্পিত 
হইল। নানাপ্রকার ভয় ও ছুর্ভাবন' আসিয়া তাহার চিত্তকে অতি- 
শন চঞ্চল করিল। রামের ধেন কোন গুরুতর বিপদ আসন্ন হইয়াছে! 
রাক্ষসের এই ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শ্রবণ পূর্বক লক্ষণ ত সীতাকে কুটারে 
একাকিনী রাখিয়া আপিবেন না? স্থবুদ্ধি লক্ষ্মণ কিরামের ন্যায় 
রাক্ষসের মায়ায় বিমুগ্ধ হইবেন? দুরাকআ্ম। রাক্ষসের! রাম লক্ষ্মণ ও 
সীতার সর্কনাশসাধনের নিমিত্তই যে এই মাঁয়াজাল বিস্তার করিয়াছে, 
তদ্বিষয়ে রামের আর কোন সন্দেহই রহিল না। তিনি সীতার 
নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, এবং মনোনধ্যে নানা প্রকার আশঙ্কা 
করিতে করিতে দ্রতপদে কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 
তাহার সর্ধাঙ্গ কম্পিত, ও চরণধুগল ত্বরানিবন্ধন শ্থলিত হইতে 
লাগিল। পথিমধ্যে ঘোর ছুর্নিমিত্তকল প্রাছুভূতি হইতে দেখিয়া 
তিনি আরও চঞ্চল হইলেন) পৃথিবী তাহার চক্ষে যেন ঘূর্ণায়মান 
হইতে লাগিল এবং চতুদ্দিক্‌ যেন তমৌজালে আচ্ছন্ন হইয়! গেল! 
হায়, রামের আনন্দদায়িনী পত্যানুরাগিণী জনকনন্দিনীর কি কোন 
বিপদ উপস্থিত হইয়াছে? লক্ষণ কি তাহাকে একাকিনী রাখিয়। 
কুটার হইতে নিক্্াস্ত হইয়াছেন? রামচন্দ্র এইরূপ আশঙ্কা করিতে 
করিতে ব্যগ্রতাসহকারে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সহস! লঙ্ষ্ম- 
ণকে সম্মুখে দেখিয়া স্তসম্তিত হইয়া গেলেন! তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত, 
তালু বিশুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইল। তিনি কোনও প্রকারে দীতার 
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কুশলপ্রশ্রটি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু লক্মণ তাহাকে কুটারে একা- 

কিনী বাখিয়! আসিয়াছেন ইহ শ্রবণমাত্র শোকে ও চিস্তায় অবসন্ন 
হইয়া পড়িলেন। রাম দুঃখাবেগে লক্ষ্ণকে কহিলেন (বৎস, আমি 
যখন তোমাকে বিশ্বাস করিয়া বনমধ্যে জানকীকে রাখিয়া আসিলাম, . 
তখন তুমি কি জন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন 
করিলে? না জানি, এক্ষণে কি ছুর্ঘটন1 ঘটিয়৷ থাকিবে! হয়ত 
নীতা অপহৃত হইয়াছেন কিন্বা' অরপ্যচারী বাক্ষসেরা তাহাকে 
ভক্ষণ কন্িয়াছে! লক্ষণ যদি সেই নুশীল! জানকী জীবিত থাকেন, 
তবে আমি পুনরায় আশ্রমে যাইব; আর যদি তাহার মৃত্যু 
হইয়া থাকে, তবে আমিও প্রাণত্যাগ করিব। তিনি আমাকে উপ- 
স্থিত দেখিয়া, হাস্তমুখে বাক্যালাপ না করিলে আমি কি প্রকারে 
জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইব?” লক্ষণ রামকে একান্ত শোকাকুল 
দেখিয়া কহিলেন “আধ্য, আমি আপন ইচ্ছায় সীতাকে পরিত্যাগ 
করিয়া এখানে আমি নাই।” এই বলিয়। তিনি অগ্রজকে আদেযা- 
পাস্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। সীতার ক্রোধবাক্যে লক্ষ্মণ 
আশ্রম হইতে নির্গত হইয়। রামের নিকট আগমন করিয়াছেন, ইহ 
শ্রবণ করিয়! রাম বিস্তর পরিতাপ করিতে করিতে বলিলেন "ভাই, 
সীতার নিয়োগে আমার আদেশ লঙ্ঘন কর] তোমার সম্পূর্ণই নীতি- 
বিরুদ্ধ হইয়াছে ।” এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ভ্রাতৃযুগল 
উৎকপ্ঠিতমনে  কুটারসন্মিধানে উপনীত হুইলেন। দূর হইতে আশ্র- 
মকে শ্রীহীন দেখিয়। রামের আশঙ্কা পরিবর্ধিত হইল | তিনি 
স্বপ্নিতপদে চিস্তাকুলচিত্তে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 
তন্মধ্যে জানকী নাই। জানকী নাই! তবে কি রামের যাহ1.আশঙ্কা, 
তাহাই সত্য হইল? রামবিশ্ব অন্ধকারময় দেখিলেন, এবং সহস! 
অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। জানকী তবে কোথায় গিয়াছেন? রাম- 
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চন্দ্র লক্ষণের সহিত উদ্বিগ্রমনে আশ্রমের চতুর্দিকে সীতার অনুসন্ধান 
করিলেন, কিন্ত তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন রাম 
ফাতরন্বরে হতাশহৃদরে একবার সীতাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিলেন। 
সেই প্রশান্ত অরণ্যমধ্যে রামের কণ্ঠস্বর বায়ুরাশির সহিত তরঙগায়িত 
হইতে হইতে অদূরে করে কন্দরে প্রতিধ্বনিত'হইল, কিন্তু কোন 
স্থান হইতে কোনও প্রত্যুত্তর আসিল না। কেবলমাত্র সেই কাতর 
কণ্ঠস্বরশ্রবণে চকিত হুরিণহরিপীকল একবার রামের দিকে দীনভাবে 
ৃষ্টিপান্ত করিল এবং তরুরাজি যেন বিষাদভরেই একবার উচ্ছ,সিত 
হইয়া উঠিল! মুহূর্তমধ্যে আবার সব নীরব ও নিষ্পন্দ, যেন স্থাবর 
জঙ্গম সকলেই শোকে অবসন্ন হইয়াছে । বাম মনের উদ্বেগ আর 
সহ করিতে সমর্থ হইলেন না ; "ভাই রে লক্ষ্মণ” এই কথা উচ্চারণ 
করিয়াই তিনি ভূমিতলে মৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। লক্ষণ তাহার 
চেতনা সম্পাদন করিয়া তাহাকে প্রবোধবচনে সাত্বনা করিতে লাঁগি- 
লেন। দেবী জানকী কুটারে নাই বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি কোথাও 
পু্পচয়ন করিতে গিয়াছেন; “অদূরে কন্দরশোভিত গিরিবর রহি- 
য়াছে; অরণ্যপর্ধ্টন জানকীর একান্তই প্রিয়, হয়ত তিনি বনে 
গিয়াছেন,” (৩৬১) কিন্বা কুন্ুমিত সরোবরে ও বেতসাচ্ছন্ন নদীতে 
গমন করিয়াছেন, অথবা তাহারা কি প্রকার অনুসন্ধান করেন ইহা 
'জানিবার আশয়ে ভয়প্রদর্শনের জন্যই কোথাও গ্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। 
আর্য শোক পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত হউন, তাহার! উর সর্বত্রই 
সীতার অনুসন্ধান করিবেন। 
রাম শোকে উন্মত্ত হইয়া! লক্ষণের সহিত সীতার অন্বেষণে বহি 
হইলেন.। তিনি যাইতে যাইতে বৃক্ষ লতা পণ্ড পক্ষী যাহাকেই সম্মুখে 
দেখেন, উদ্‌ভ্রান্তদিত্তে তাহাঁকেই সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন ;-- 
“হে কদ্ঘ, তার প্রেকসী তোমায় অতিশয় প্রীতি করেন, তুমি 
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যদি তাহাকে দেখিয়। থাক ত বল। করবীর, তুমি কৃশাঙ্গী জানকীর 
অতিশয় নেহের পাত্র, তিনি জীবিত আছেন কি না! বল। তিলক, 
তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরের! তোমার চতুর্দিকে গুঞ্তন করিতেছে, তুমি 
জানকীর বিশেষ আদরের বস্ত, তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহা কি. 
অবগত আছ? হে অশোক, শোকনাশক, আমি শোকভরে হত- 
চেতন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট 
কর। কর্ণিকার, তুমি কুম্থমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, 
স্থশীলা জানকী তোমাতে একান্ত অন্রক্ত, এক্ষণে তুমি যদি তাহাকে 
দেখিয়! থাক ত বল। হে মুগ, তুমি মৃগনয়ন! জানকীকে অরশ্ঠই 
জান, এক্ষণে জিজ্ঞানা করি তিনি কি মুগীগণের সহিত অরণ্যে বিচরণ 
করিতেছেন? মাতঙ্গ, বোধ হয় আমার জানকী তোমার পরিচিত, 
এক্ষণে তুমি যদি তাহাকে দেখিয়া থাক ত বল” (৩,৬০)রাম 
অরণ্যমধ্যে ভ্রান্ত ও উন্মত্ববৎ এইরূপে সকলকেই দীতার সংবাদ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে কোন উত্তর প্রদান করিল 
না। সহস! তাহার বিষম ত্রাস্তি উপস্থিত হইল। তিনি মনে করি- 
লেন যেন প্রিয়তম! জানকী একবার তাহার নয়নগোচর হুইয়! 
পরিহা সচ্ছলে আবার বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কারিত হইতেছেন। তাই 
তিনি সেই মনঃকল্পিত সীতাকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন দকমল- 
লোচনে, তুমি কি কারণে ধাবমান হইতেছ? এই যে তোমায় 
দেখিতে পাইলাম! তুমি বৃক্ষের অস্তরাল হইতে কেন আমার 
বাক্যের উত্তর দিতেছ না? একবার স্থির হও, এক্ষণে নিতাস্তই 
নির্দয় হইয়াছ। তুমি ত পূর্ববে এইরূপ পরিহাস করিতে না, তবে 
কি জন্ত আমাকে উপেক্ষ। করিতেছ ? প্রিয়ে, আমি তোমাকে , পীত- 
বর্ণ পষ্টবসনে চিনিয়াছি, তুমি ক্রতপদে যাইতেছ তাহাও দেখিয়াছি ঃ 
তোমার অন্তরে যদি স্নেহসধশর থাকে, তবে থাম, আর যাইও ন1। 


5. তা 


জানকি, আমি একাস্ত দুঃখিত হইয়াছি, শীত্রই আমার নিকটে আইগ ! 
তুমি যে সকল দরল মৃগশিপুর সহিত ক্রীড়া করিতে, এঁ দেখ, 
তাহার! তোমার ধিরছে সজলনয়নে চিত্তা করিতেছে ।৮ (৩৬৯১,৬১) 
কিরৎক্ষণ পরে বাম আপনার ভ্রান্তি বুঝিতে পাঁরিলেন। সীতাকে 
কেহ হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে, এই চিত্তাই আবার তীহার মনে 
বলবতী হইল। তিনি লক্্মণকে “ভাই, আমার জানকী নাই, আমি 
আর বাচিব না* এই কথাগুলি বলিয়। শোকে অতিশয় অবসন্ন ও 
সুহূর্তকাল বিহ্বল হুইয়৷ পড়িলেন। লক্ষণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে, 
প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাম তাহার বাক্য অনাদর 
করিয়। মীতার জন্ত অজ্্ বাম্পবাঁর বিমোচন পূর্বক কাতরকণে 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। 

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামকে অতি কষ্টে আশ্বস্ত করিয়! উভয়ে আবার 
বনে, উপবনে, সরোবরে, গোদাবরীতীরে, এবং সীতার সমস্ত গস্তব্য- 
স্থানেই তাহাকে যত্বপহকারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
কোথাও তাহার দর্শন পাইলেন না। রাম উদত্রান্তচিত্তে সরিদ্বর1 
গোদবরী ও পর্ধতশ্রেণীকে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্ত 
কেহই কোন উত্তর প্রদ্ধান করিল না.। তদর্শনে তিনি রোষে প্রজলিত 
 হইয়। যেন বিশ্ববক্মাগুকে ধ্বংদ করিবার নিমিত্ই কটিতটে বন্ধল ও 
চর্ধ পরিবেষ্টন এবং মন্তকে জটাতার বন্ধন করিলেন। তাহার নেত্র 
আরক্ত হইয়া! উঠিল এবং ওঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি 
শরালন গ্রহণ ও. সুদৃঢ় মুষ্টিত্বার] তাহা ধারণ করিয়। তাহাতে এক 
প্রদীপ্ত শর সন্ধান করিলেন। লক্ষণ তাহার এই কদ্রমুর্তি দেখিয়। 
'ম্থছব্চনে নানাপ্রকার যুক্তিপ্রদর্শন পূর্বক তাহার ক্রোধশাত্ত 
করিলেন। 

বাম লক্ষণের বাক্যে স্থির হইয়া লীতার অন্বেষণার্থ পুনর্ববার নানা- 
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স্থানে ভ্রমণ করিলেন এবং একন্থলে রুধিরাক্ত জটায়ুকে দেখিয়া 
তাহাকেই সীতার হস্তা মনে করিলেন। তিনি তীক্ষশরদ্বার৷ জটায়ুর 
প্রাণবিনাশে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে আসব্নমৃত্যু বিহগরাজ 
তাহাকে নিবারণ করিয়া! সীতাহরণসংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ অতিশয় কষ্টে 
নিবেদন করিলেন। রাবণ লীতাকে একাকিনী পাইয়া অপহরণ 
করিয়া পলাইতেছিল , জটাযু তদর্শনে সীতার রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিয়। ছুরাত্মা রাক্ষসের সাংগ্রামিক রথ সারথি ও ছত্র প্রভৃতি সমস্ত 
্রব্যই বিনষ্ট করিয়াছেন। কিন্ত দুর্বত্ব রাবণ ভাহাকে ছিন্নপক্ষ ও 
শরবিদ্ধ করিয়া আকাশপথে সীতাকে লইয়া পলাক্মন /করিয়াছে। 
জটাযু রামের আগমনকাল পর্যন্ত কষ্টে জীবন রক্ষা করিতেছিলেন, 
এক্ষণে তাহাকে সীতার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া! সফেন শোণিত উাগার 
করিতে করিতে গতাস্থ হইলেন ১ | 

রাম হিতাকাজ্ষী জটাযুর মৃত্যুশোকে অধিকতর কাতর হইয়া! 
লক্ষণের সাহায্যে এক চিত। প্রস্তত করিলেন, এবং তছুপরি তাহাকে 
আরে[পণ করিয়া! তাহার অগ্রিক্রিয়া সমাধা করিলেন। অনন্তর 
গোদাবরীজলে তাহার! নান তর্পণ করিয়া সীতার অন্বেষণে দক্ষিণা- 
ভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দর যাইতে না যাইতে তাহার! এক 
গহনবনে প্রবিষ্ট হইলেন। এই বনের নাম ক্রৌঞ্চারণ্য। তাহার! 
যত্বসহকারে সেই অরণ্যে সীতার অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও 
তাছার দর্শন পাইলেন না। আনতিদুরে মতঙ্গাশ্রম নামে এক নিবিড় 
বন 5 রামলক্ষণ সীতার অন্বেষণার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়! এক অভিনব 
বিপজ্জালে ছ্ড়িত হইলেন। কবস্কনাম! এক দীর্ঘবাহু রাক্ষস তাহা- 
দিগকে দেখিয়। তাহাদের সুক্ষোমল মাংসে উদরপূরণের বাসন! 
করিল। - তাহার বিকৃত. আকার ও ভীষণমৃত্তি। সে শোকসম্তপ্ত 
ভ্রাতৃযুগলকে বাহদ্বার! অনায়াসে গ্রহণ করিয়া নিপীড়িত করিতে 
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লাগিল। হুকুমার লক্ষণ রাক্ষসের হস্তে বিবশ হই কাতরোক্তি 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তঙর্শনে রাম তাহাকে উ“সাহ প্রদান 
করিতে লাগিলেন, এবং উভয়ে বীরোচিত সাহস প্রদর্শন করিয়া রাক্ষ- 
সের বাহুছ্ছয় ছেদন করিয়। ফেলিলেন। কবন্ধ মেধবৎ গম্ভীররবে দিগস্ত 
প্রতিধ্যনিত করিম্বা শোণিতলিপ্তদেছে ভূমিতলে পতিত হইল, এবং 
মৃত্যু আসন্ন দেখিয্লা রাম লক্ষাণর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। কৰবন্ধ 
তাহাদের পরিচগ়্ প্রাপ্ত ও' রাবণকর্তৃক সীতাহরণসংক্রান্ত সমস্ত 
ব্যাপার অবগত হইয়া তাহাদিগকে খধ্যমৃক পর্বতে স্ুগ্রীবনামা 
বানরপ্রধানের সহিত .মিত্রতা স্থাপন করিতে উপদেশ প্রদান 
করিল, এবং খব্যমূক যাইবার পথ প্রদর্শন করিয়া অ্পক্ষণমধ্যেই 
গ্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে কবন্ধের প্রার্থনানুসারে, রামলক্ষরণ 
করিগুওভগন শুল্ককাষ্ঠতথারা এক চিতা প্রস্তত করিয়া তাহাতে তাহার 
দেহ দগ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ববার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক নিঃশঙ্ক- 
মনে খধ্যমৃকপর্বতোদেশে গমন করিতে লাগ্নিলেন। -ভ্রাতৃযুগলে 
কত যে মনোহর বন ও ভীষণ অরণ্য অতিক্রম করিলেন, তাহার 
সংখ্যা নাই। এক পর্বতপৃষ্ঠে নিশা যাপন করিয়া তাহারা পরদিন 
প্রাতঃকালে পম্পাসরোবরের পশ্চিমতটে উপনীত হুইলেন। অদুরে 
তাপসা শবৰীর আশ্রম ছিল রামলক্্ণ তাঁপসীর মঙ্গিধানে উপস্থিত 
হুইয়া তাহাকে দর্শন পু বিমল আনন্দ: অনুভব করিলেন। 
তাপসীও তাহাদের. শুভাগমনে আপনাকে ধন্য। মনে করিলেন, এবং 
সেই মনোহর আশ্রমের যে ষে স্থলে শুদ্ধসত্ব মহর্ষিগণ মন্ত্রোচ্চারণ 
পূর্বক জলন্ত অনলে পবিত্র দেহপঞ্জর আহুতিপ্রদ্নান করিয়াছিলেন, 
তাহাও তাহাদিগকে দর্শন করাইলেন। অনন্তর সেই চীরচর্রধারিনী 
_জাঁটলা' শবরী পৃথিবীতে আপনার .অবস্থানকাঁল পেবপ্রায় জামিয়া 
রামের সন্মুখেই  অগ্রিকুণ্ডে নিজ দেহ ভন্মীতৃত,.করিলেন.। তাপসী 
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বর্গরোহণ করিলে, রামলক্ষণ সেই স্থান হইতে মনোরম পম্পাতটে 
উপনীত হইলেন, এবং তাহার বিচিত্র শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতে 
লাগিলেন। পম্পার ক্ষটিকবৎ স্বচ্ছদবিলে কমলদল বিকশিত রহি-. 
কাছে; কোথাও. কর্দম নাই, সর্বত্রই. কোমল বালুকাকণ!, জলমধ্যে 
মৎস্যকচ্ছপেরা, নিবিড়ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে । উহার কোনস্থান 
্ুহলারে তাতরবর্ণ, কোন স্থান কুষুদে শ্বেতব্ণ, এবং কোন স্থান কুবলয় 
সমূহে 'নীলবর্ণ।- উহার তীরভূমি তিলক অশোক বকুল প্রস্ৃতি বৃক্ষ- 
রাজিতে পরিশোভিত; কোথাও কুম্ুমিত আত্রবন, কোথাও 
স্থুরম্য উপবন, কোথাও লতানকল সহচরী সথীর সায় বৃক্ষকে আলি- 
গন করিয়া রহিক্াছে, এবং কোন স্থান বাঁ ময়ুররবে নিরন্তর প্রতি- 
ধ্বনিত হইতেছে । রাম পম্পাদর্শন করিয়! সীতাবিরহে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। পূর্বস্থতি জাগ্রত হইয় তাহার মনকে অতিশয় সন্তপ্ 
করিতে লাগিল, এবং তিনি প্রিয়তমা জানকীর বর্তমান অবস্থা স্মরণ 
করিয়। বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। স্থিরবুদ্ধি লক্ষণ 
শোৌকবিহ্বল রামকে বিপদে ধৈর্যাধারণ করিতে, এবং যাহাতে পাপিষ্ঠ 
রাবণের দণ্ড বিধান, করিয়। তাহার! দেবী জানকীকে উদ্ধার করিতে 
পারেন তাহারই উপায় চিত্তা করিতে বলিলেন।. রাম লক্ষণের 
বাক্যে সং যতচিত্ত হইয়া খধ্যমুকপর্বতা ভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। 

পম্পার অনতিদুরেই খষ্যমুক পর্বত অবাস্িত ছিল। কপিরাজ 
ুত্রীব পর্বতের সন্সিধানে নঞ্চরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি 
অস্ত্রধারী রামলক্ষণকে সহদা সেই দিকে আসিতে দেখিয়৷ অতিশয় 
শঙ্কিত হইবেন । তিনি ত্বৎক্ষণাৎ স্বস্থানে আগমন করিয়া মনত্িগণের 
নিকট আপনার ভন্বকারণ, বিৃত করিলেন। 'অনস্তর সকলের পরা" 
মর্শে হনুমান নামে. একবুদ্ধিমান বানর এই বীরযুগলের গতিবিধি ও 


১২৪. | সীতা 3. 
বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত ভিক্ষুকবেশে ডাহাদের সন্নিহিত 
হইলেন এবং বিনীতবচনে সুমধুরকঠে তাহাদের পরিচয় কিজ্ঞীসা করি- 
লেন। উপধু্ণপরি প্রশ্ন কৰিলেও রামলক্ষ্রণকে নিরুত্তর মেখিয়! হনূ- 
মান আপনার ও সুত্রীবাদি বানরগণের পরিচয় প্রদান করিলেন। 
তিনি বলিলেন স্ুগ্রীব বানরগণের অধিপতি ও পরম ধার্ষ্িক। ভ্যো্ঠ 
ভ্রাতা মহাবীর বালী তাহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন 
এই নিমিত্ত তিনি ছুঃখিতমনে সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করিতেছেন। 
| হনুমান তীহারই নিয়োগে বীরদ্বয়ের নিকট আগমন করিয়াছেন), 
সুগ্রীব তাহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন । অগ্রতি- 
হতগতি হনুমান তাহারই প্রিয়কামনায় ভিক্ষুকরপে প্রচ্ছন্ন হইয়া 
খষ্যমূক হইতে তাহাদের.সম্সিধানে উপনীত হইয়াছেন। , 
হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! রাম লক্ষণ উভয়েই যারপর 
্‌ মাই আনন্দিত হইলেন। ধাহাকে তাহার! অনুসন্ধান করিতেছিলেন, 
সেই মহাবল সগ্রীবই তাহাদের সহিত নথ্যস্থাপন করিতে সমুৎস্থুক, 
ইহা শ্রবণমাত্র তাহাদের আহুলাদের আর পরিসীমা রহিল না। রাম- 
চন্দ্র হনুমানের সুসংস্কৃত, ব্যাকরণশুনধ, স্শ্নাক্ষর, সরল ও মধুর বাক্যগুলি 
শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং লক্ষমণকে হনৃমানের সহিত আলাপ 
করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সুধীর লক্ষণ হনুমানকে গ্রত্যুত্তরে 
আপনাদের সমস্ত পরিচয়ই প্রদান করিলেন, এবং কবন্ধের বাক্যে 
মহাস্থা স্গ্রীবের সহিত সথ্যস্থাপন করিতৈই ষে' তাহার! সেই স্থানে 
আগমন করিয়াছেন তাহাও প্রকাশিত করিয়া! বলিঙেন। 'ছুরাত্মা 
রাবণ সীতাদেবীক্ে একাকিনী পাইয়া অপহরণ করিয়াছে; রামলক্ 
 ভাহার বাসস্থান অবগত নহেন। মহামতি: নুস্্রীবের কোন স্থান 
অপরিজ্ঞাত নহে; তিনি জানকীর অনুসন্ধান করিয়া দিয়া শোকার্ত 
জামে শোকাপনোদন করিলেও করিতে পার রামলক্ণ এক্ষণে 
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সেই কপিরাজেরই শরণীপক্ন হইতেছেন। সৌভাগ্যক্রমেই হারা 
মহাবীর হনুমানের দর্শন পাইলেন ! 

হনুমান লক্ষণের নিকট তাহাদের বৃত্বাত্ত অবগত হইয়া তাহা- 
দিগকে সমুচিত আশা ও উৎদাহ প্রদান করিলেন, এবং বীরকেশরী 
সুপ্রীবের অশেষ গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি ভ্রাতৃ- 
দ্বয়কে দঙ্গে লইতে অভিলাষী হইয়। তাহাদিগকে পৃষ্ঠে আরোগপণ 
পূর্বক খধামৃক পর্বতে উপনীত হইলেন) হনৃমানের মুখে রাম 
লক্ষ্মণের সবিশেষ পরিচয় পাইয়। স্থৃগ্রীব পুলকিতমনে রামকে সন্বো- 
ধন করিয়৷ কছিলেন “রাম, হনুমানের নিকট তোমার গুণগ্রাম গ্রকত- 
রূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ; সকলের 
উপর তোমার বাৎসল্য আছে । আমি বানর? তুমি আমার সহিত 
বন্ধুতা ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এই আমার সন্মান। 
এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীস্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হইয়া 
থাকে, তবে আমি এই বাহ প্রসারণ করিলাম, গ্রহণ কর এবং অটল 
প্রতিজ্ঞায় বন্ধ হও ।” (৪1৫) 
কাম আনন্দিত মনে স্ুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ করিয়া! তীহার্কে আলিঙ্গন 
করিলেন। এ সময়ে হন্মান ছুই খণ্ড কাষ্ঠ বর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎ- 
পাদন পূর্বক পুষ্পদ্বার! তাহ! অর্চনা করিলেন, এবং বদ্ধুয়ের মধ্যস্থলে 
তাহ। রক্ষা করিলেন। রাম ও সুগ্রীব উভয়ে মেই প্রদীপ্ত অনল 
প্রদক্ষিণ করিয়া গ্রীতিভরে পঠম্পরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর সুগ্রীব শালবৃক্ষের এক পল্রবহুল কুস্থমিত শাখা ভগ্ন করিয়া 
তছুপরি রামের সহিত উপবিষ্ট হইলেন ও নানাপ্রকার সুখ ছুঃখের 
কথা কহিতে. লাগিলেন। সীতা আকাশ. ব। রসাতলেই থাকুন, -. 
ত্রীব তাঁহাকে আনয়ন করিয়া রামের হত্তে সমর্পণ করিবেন ।. 
রাষচন্ত্র বিষাদ ও শোক পরিত্যাগ 'করুন। নুগ্রীব যাহা প্রতিজ। 


১২৬. ঙীতআ।.. 


করিলেন, কদাচই তাহার অন্রথ! হইবে না। সীতাহন্বণের কথা 
শুনি স্গ্রীবের সহসা একটী ঘটন। মনে পড়িয়া গেল। একদিন 
স্থ্রীব, প্রভৃতি পাঁচটি বানর পর্বতোপরি উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে 
এক নিশাচর একটী রমণীকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া আকাশপথে 
পলায়ন করিতেছিল। সেই নারী হৃদয়বিদারী আর্তনাদে গগনমণ্ডল 
পরিপূর্ণ করিতে ছিলেন, এবং স্ুগ্রীব প্রত্থৃতি বানরগণকে গিরিশৃক্গে 
উপারিষ্ট দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একটা উত্তরীয় ও কতকগুলি অলঙ্কার 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। স্ুগ্রীব সেই ভ্রব্যগুলি সযত্বে রক্ষা করি- 
য়াছেন ) সম্ভবতঃ সেই দুরত্ব নিশাচরই রাবণ এবং সেই রোকুদ্যমানা 
রমণীই সীতা হইবেন। এই বলিয়! স্ুপ্রীব একটা গুহা হইতে উত্তরীক় 
ও অলঙ্কারগুলি আনয়ন করিলেন । বাম তৎসমুদ্য় দেখিয়াই সীতার 
বলিয়। চিনিতে পারিলেন; তাহার নেত্রদ্ব় অশ্রজলে আচ্ছন্ন হইয়! 
গেল; তিনি সীতাকে ম্মরণ করিয়া রোদন এবং সেই অলঙ্কারগুলি 
বারস্বার হৃদয়ে স্থাপন করিয়! দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যগ করিতে লাগিলেন । 
লক্ষণ তাহার পার্থে উপবিষ্ট ছিলেন; রাম তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া 
অনর্গল অশ্রাবসর্জন করিতে করিতে কহিলেন, প্লক্ষ্মণ, দেখ, রাক্ষস" 
কর্তৃক অপহৃত হইবার কালে জানকী ভূতলে এই উত্তরীয় ও দেহ 
হইতে এই অলঙ্কারগুলি ফেলিয়! দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি 
তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়! থাকিবেন,. নচেৎ এই 
খ্খলি কদাচই পুর্বববৎ অবিক্কৃত থাকিত নাঁ।” তখন লক্ষণ কহিলেন 
 পআর্ধ্য, আমি কেমুর জানি না, কুগুলও জানি না, প্রতিদিন প্রণাম 
করিতাম এই জন্ত এই ছুই নুপুরকেই জানি ।” (91৬) . 
রামকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া-ুগ্রীব সুমধুর বাক্যে তাহাকে আশ্বন্ত 
করিলেন, বলিলেন শোৌকবিষ্বল হইলে কোন ফলোদয় হইবে ন1$ 
এআনীষগণের পৌকুষ আশ্রয়: করিয়া কার্ধ্যোস্কার করাই কর্তব্য 


নবম অধ্যায়। ১২৭ 


নুপ্্রীবও বিপদ্দাপন্ন হইয়াছেন, বালী তাহার রাজ্য ও স্ত্রী গ্রহণ করি- 
য়াছেন এবং তাহার মিত্রবর্গকে কারাবন্ধ করিয়াছেন। স্ুগ্রীবের 
ছুঃখ ও শোঁকের অবধি নাই, কিন্তু তথাপি তিনি কখনও শোকে বিহ্বল 
হন নাই, বরং ধৈর্য্যাবলগ্বন করিয়! অন্তায় প্রততীকারের চেষ্টা করি-. 
তেছেন। রামক্তর সুত্ীবের বাক্যে শোক পরিহার পূর্বক কর্তব্য 
চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণপরে বলিলেন “নুগ্রীব তোমার 
অস্ুনয়ে এই আমি প্রন্কৃতিগ্ত হইলাম। এইরূপ বিপদকালে ঈদৃশ 
. বন্ধুলাভ নিতান্তই দুর্ঘট | এক্ষণে জানকীর অন্বেষণ ও সেই ছুরাচার 
রাক্ষসের বধসাধন, এই দুইটি বিষয়ে তোমায় সবিশেষ যত্ব করিতে 
হইবে। অতঃপর আমিই বা তোমার কি করিব, তুমি অকপটে 
তাহাও বল।” (৪1৭) রাম যাহার সহায় তাহার আর অভাব কি? 
রামের সাহায্যে সুগ্রীব শ্বরাজ্য কেন, দেবরাজ্যও আয়ত্ত করিতে 
পারিবেন। স্ুগ্রীব এই বলিয়া! বালীর সহিত আপনার বৈরিতার 
কারণ ও তদবধি যাহ! যাহ। ঘটিয়াছে সমস্তই রামকে বলিতে লাগি- 
লেন। তিনি অগ্রজের বিক্রম ও পৌরুষ কীর্তন করিলেন, বলিলেন 
বালীর তায় বীর জগতে কোথাও বিদ্যমান নাই। স্ুগ্রীব তৎকর্ুক , 
পরান্ত ও পুত্রকলত্রবিরহিত হইয়া খষ্যমৃক পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক 
ছুঃথে ও মনঃকষ্টরে কালযাপন করিতেছেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত 
মিত্রতাপাঁশে বন্ধ হইয়াছেন, তিনি বন্ধুকে বিপজ্জাল ও বালীত্রাস 
হইতে সর্বাগ্রে মুক্ত না৷ করিলে, দুগ্রীব কিরূপেই বা রামের উপকার 
করিতে সমর্থ হইবেন? | 
বাম সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বালীবধে প্রতিজ্ঞা করিলেন 
. এবং সপ্ততাল ভেদ করিয়া স্বীয় বাছবলে- বন্ধুর প্রত্যয় সমুৎপাদন 
করিলেন। তদদর্শনে হুত্রীব ও অন্তান্ত বানরগণ বিশ্রিত হইয়া রামের 
বলবীর্ঘ্ের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বাণীকে সংহার 


১২৮.  মীতা। 


করিয়া হুগ্রীবকে কিফিন্ধা রাজ্য প্রদান না করিলে সুগ্রীব 'সীতান্বেষণে 
সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইবেন ন! ইহা বিবেচনা! করিয়া! রদ্ুবীর রামচক্ 
সর্বাগ্রে তাহাকে রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
এবং সেই দিনই তাহাকে বালীর সহিত হন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ 
দিলেন। রামের বাক্যে স্ুগ্রীব অতিশয় প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে সঙ্গে লইর়। কিফিন্ধায় যাত্রা করিলেন, এবং পুরদ্বারে উপস্থিত, 
হইয়া যুদধার্থ বালীকে ঘোররবে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহা 
বীর বালী স্ুগ্রীবের মিংহনাদ শ্রবণমান্্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বহির্গত . 
হইলেন, এবং আহ্বানকারী ভ্রাতার সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ত 
করিলেন। এসময় রামচন্দ্র ধনুর্ধারণপূর্বক বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন 
ছিলেন ) তিনি ত্রাতৃযুগলকে তুল্যাকার ও অভিন্নরূপ দেখিয়। তাহাদের 
প্রতেদ বুঝিতে সক্ষম হইলেন না এবং মিত্রবধভয়ে শরমোচনও 
করিলেন না। [ও | 
কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইলে স্ুগ্রীব প্রবল বালীর নিকট পরান্ত হইলেন, 
এবং রাম তাহাকে রক্ষা করিলেন না বুঝিয়! খধ্যমৃকাভিমুখে পলায়ন 
করিতে লাগিলেন। বালীর প্রহারে তাহার দেহ জর্জরিত অবসন্ন 
ও রক্তাক্ত হইয়াছিল, তিনি অতিকষ্টে এক গহনবনে প্রবেশপুর্র্বক 
লুক্কাগ্িত হইলেন? বালীও মুনির শাপ স্মরণ করিয়। আর অগ্রসর 
হইলেন না। এদিকে রামচন্্র, লক্ষণ ও হনুমানের সহিত, অনতিবি- 
লন্বেই স্ুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সুগ্রীব লজ্জা ও অপমানে 
মিরমাণ হই! অভিমান ভরে রামের প্রতি মন্্রতেদী কঠোর বাক্য 
সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । রাম তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত 
না হুইয়। তাহাকে প্রবোধবাক্যে কহিলেন, 'সখে, ক্রোধ করিও না। 
আমি যে কারণে শরত্যাগ করি নাই শ্রবণ কর। তোমর! উভয়েই 
তুল্যরূপ ছিলে, আমি তোমাদের সৌসাদৃস্তে একাত্ত মোহিত ও 


নবম অধ্যায় । ১২৯ 


অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়। প্রাণাস্তকর তীষণ শর পরিত্যাগ করি নাই। 
পাছে আমাদের মূলে আঘাত হয়, আমার মনে এই সন্দেহই হুইয়া- 
ছিল। *্* * * সখে, অধিক আর কি বলিব, আমি লক্ষণ ও 


জানকীর সহিত, তোমারই আশ্রয়ে আছি) এই অরণ্যমধ্যে তুমিই . 


আমাদিগের গতি। এক্ষণে পুনর্বার গিয় নির্ভয়ে ছ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হও, তুমি এই সুনুর্তেই দেখিবে বালী আমার একমাত্র শরে নিরন্ত 
হইয়া ভূতলে লুগ্ঠিত হইতেছে” (৪1১২) এই বলিল্প। রামচন্জ 
সুগ্রীবকে চিহ্নিত করিবার জন্ত তাহার কণ্ঠে এক কুন্গুমিত নাগপুষ্পী 
লতা বন্ধন করিয়! দিলেন। 

অনন্তর সকলে পুনর্বার কিকিন্ধায় উপনীত হইলেন। ন্ুক্ীব 
সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া বালীকে "আবার যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। 
বালী স্ুগ্রীবকে পুনরাগত দেখিয়া ক্রোধকষাফ়িতলোচনে মহাবেগে 
গৃহ হইতে বহির্গমন করিতে লাগিলেন। তাঁরা বালীর মহিষী; 
তিনি অতিশয় পতিপ্রণগ্লিনী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। সুগ্রীব কিয়ৎক্ষণ 
পুর্বে যুদ্ধে পরাজিত হৃইয়! পলায়ন করিয়াছিলেন, আবার তিনি 
কিছিন্ধায় আসিয়া বালীর সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাতে 
তাহার মনে কেমন এক প্রকার বিল্ময় ও আশঙ্কা উপস্থিত হইন। 
কিন্ত একটী কথা মহসা তাহার স্থতিপথে সমুদিত হইয়া গেল। 
একদিন যুবরাজ অঙ্গন চরমুখে দশরথতনক্ রামলক্ক্মণের সহিত 
সুগ্রীবের মিত্রতার কথ শ্রবণ করিয়! জননীকে তাহা জ্ঞাপন করিয়া- 
ছিলেন। বাম লক্ষণ উভয়েই বীর পুরুষ ? হয়ত তাহাদেরই উৎসাহে 
. উৎসাহিত হইয়া সুগ্রীব বালীর সহিত পুনর্ববার যুদ্ধ করিতে সাহসী 
হইয়াছেন। রাম সুগ্রীবের সহায় থাকিলে বালীর অমঙ্গল ঘটিতে 
পারে, এই বিবেচন! করি৷ বুদ্ধিমতী তার! গমনোদ্যত স্বামীর পথরোধ 


করিলেন এবং তাহাকে নেই দিন যুদ্ধ না করিয়া গৃহেই অবস্থান. 
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১৩০ সীতা? 
করিতে অনেক অন্গুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, তারা আপনার 
সমস্ত আশঙ্কাই বালীর নিকট নিবেদন করিলেন।- বালা তেজস্বী 
পুরুষ, ভয় কাহাফ বলে তাহ! জানিতেন না, সুতরাং তিনি তারার 
প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। রামভীতি সম্বন্ধে তিনি বলি- 
লেন “রাম ধর্শজ্ঞ ও কর্তব্যপরায়ণ, পাপকর্থে তাহার প্রবৃত্তি হইবে 
কেন?” তারাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া বালী ক্রোধাবিষ্টমনে পুরী 
হইতে নিক্াত্ত হইলেন, এবং স্ুগ্রীবকে দেখিয়াই তাহার সহিত ভয়- 
স্কর ঘন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বালীর প্রাণাস্তকর প্রহারে স্ুণ্রীব. 
অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। রাম ধনুর্বাণ ধারণ পূর্ব্বক এক 
বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি বন্ধুকে অবসন্ন দেখিয়। 
বালীর প্রতি এক ভুজঙ্গভীষণ শর মোচন করিলেন। শর গর্জন 
করিতে করিতে বিদ্যুদ্ধেগে বালার দেছে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি 
দেহ প্রসারণ পূর্বক, ছিন্নমূল বৃক্ষের স্তায়, ভূতলে পতিত হইলেন। 
মর্দঘাতী শরে আহত হুইয় বালী দারুণ যন্ত্রনা ভোগ এবং অতিশয় 
কষ্ট সহকারে নিশ্বীস ত্যাগ করিতে লাগিলেন রাম, লক্ষ্মণের সহিত 
বহুমানপুর্বক মৃদুপদসধরে তাহার সন্নিহিত হইলেন। বালী রামকে 
 দেখিবামাত্র তাহার প্রতি কঠোর বাক্যমকল প্রয়োগ করিতে লাগি- 
লেন। বালী রামকে ধর্মপরায়ণ ও বীর বলিয়াই জানিতেন ; কিন্ত 
তিনি যে এতাদৃশ অধাম্বক ও কাপুরুষ, তাহা বালীর স্বপ্নের অগো- 
চর! বাম সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হুইয়৷ নীচ প্রবৃত্তি ক্ষ্রিয়াধমের স্তায় 
 খালীকে 'অসাবধান অবস্থার সংহার করিয়াছেন, এতদ্বারা তাহার 
অগযশ জগত্ময় পরিব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। বালী রামের কোনই 
অনিষ্টসাধন করেন নাই; তবে অকারণবৈরিতার বশবর্তী হ্ইঙ্কা 
_ তিনি এই ধর্মবিগহিত কার্য্ের অনুষ্ঠান করিলেন কেন ? রাম নিশ্চয়ই 
- ধন্বাধ্বজি,ছুরাচার ও পাপনিরত। তিনি উচ্ছল, অব্যবস্থিতচিত্ত, ও 
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বাজকার্ধোর নিীস্তই শন্থপধুক্ত। সীতাকে উদ্ধার করাই যদি 
সাহার অভিপ্রেত ছিল, তাহা হইলে বালীকে বলিলেই তিনি দুর্বৃত্ব 
রাবণের সমুচিত দগুবিধান করিয়। রামের হন্তে জানকীকে অনা- 
ক্বানেই লমর্পণ করিতে পারিতেন। এইরূপে অনেকক্ষণ রামের প্রতি . 
বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া বালী তানশেষে নিরন্ত হইলেন। তখন রামচন্দ্র 
বালীকে ধীরে ধীরে অনেক ছিতবাক্য কহিতে লাগিলেন। তিনি 
বলিলেন বালী সমুচিত বিবেচনা ন! করিয়াই রামের নিন্দা! করিছে- 
ছেন। প্রথমতঃ ভীহার স্ররণ রাখা কর্তব্য যে, সুগ্রীব রামের মিত্র ঃ 
রাম স্ুপ্রীবের নিকট বালী বধে প্রতিজ্তা করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞ! 
রক্ষা কর! রামের একাত্তই কর্তবা। দ্বিতীয়তঃ, বালী সনাতন ধর্ষ 
উল্লজ্ঘনপুর্ব্ক ভ্রাতৃজায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা 
ুপ্রীব শীবিত আছেন; তাহার পল্থী শাস্তান্ুমারে বানীর পুত্রবধূ ও 
কন্তাস্থানীয়া ) তাহাকে অধিকার করিয়। বালী মহাপাতকগ্রস্ত হইয়া- 
ছেন। অধার্শিক' রাজার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই নিমিত্তই 
রামচন্ত্র বালীর সমুচিত দগ্ডবিধান করিলেন। কিফিন্ধা রাজ্য ইক্ষাাকু- 
বংশীয় রাজগণের অধিকৃত, এই স্থানের মৃগ পঙ্গী ও মনুষ্যের দণ্ড- 
পুরস্কার তাহারাই করিয়া থাকেন। সত্য বটে ধর্মবৎসল ভরত এক্ষণে 
সমস্ত ভূবিভাগের অধীশ্বর ; কিন্তু তাহ! হইলেও , রা'মচন্দ্রেরও ধর্ম 
রষ্টকে নিগ্রহ করিবার ক্ষমতা আছে। মন্থু কহিয়াছেন, মন্থুষ্যের! 
পাপাঁচরণপূর্ববক রান্ধদ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় ও পুথ্যশীল সাধুর 
তাস হ্বর্মে গমন করিয়া থাকে | কিন্তু যে রাজা পাপীকে দণ্ড না দিয়া 
অব্যাহতি প্রদান করেন, তিনি দারুণ পাপে লিপ্ত হুইয়া৷ থাকেন 
অতএব রামচন্্র ধর্মানুসারেই বালীর বধসাধন করিয়াছেন। 

মতন ধর্থষ্ট বাণীকে বধ করিয়া সমুচিত দগ্ুবিধান করিয়াছেন, 
ইহ! স্তায়সঙ্গত হইলেও কাপুরুষের স্ভায় গ্রচ্ছন্নতাবে কোন ব্যক্তির 
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প্রতি শরনিক্ষেপ করা যে কোনমতেই পৌরুষের কার্ধ্য নহে, তাহা 
তিনি অবশ্তই মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিস্ত তিমি সরলভাবে 
আপনার দোষস্বীকার না! করিয়া কুটযুক্তি পথ অবলম্বন পূর্বক 
আপনার দোষক্ষালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? তিনি বালীকে বলি- 
লেন “বীর, আমি তোমার প্রচ্ছন্ন বধসাধন করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুপ্ন নহি, 
এবং তজ্জন্ত শোকও করি না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকান্ত ভাবে 
থাকিয়া বাগুরাপাশ প্রভৃতি নানাবিধ কুটউপায় দ্বার! মুগকে ধরিয়া 
থাকে। মৃগ ভীত বাবিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক, অন্তের সহিত বিবাদ 
করুক বা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, মাংসাশী 
মনুষ্য তাঁহাকে বধ করে, ইহাতে অণুমাত্র দোষ নাই। দেখ, ধর্দুজ্ঞ 
নৃপতিরাও অরণ্যে মৃগয়া করিয়া থাকেন ? তুমি শাখামৃগ, বানর ) যুদ্ধ 
কর বা নাই কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। বীর, 
ব্লাজ। প্রজাগণের ছুর্লভ ধর্ম রক্ষা করেন,শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন, 
এবং উহাদের জীবনও তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত। রাজ! দেবতা, মনুষ্যব্ূপে 
পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার হিংস| নিন্দা ও অব- 
মানন! করা এবং তাহাকে অপ্রিষ্ষ কগা বলা উচিত নহে।» (৪1১৮) 
এই যুক্তি পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ রামচন্দ্রের বালীবধন্ধপ 
্ষার্য্যটর গুচিত্যানৌচিত্য আপনারাই বিচার করিতে সমর্থ হইবেন। 
এস্থলে তৎসন্বদ্ধে অধিক বলা নিশ্রয়োজন্‌। তবে ইহ! বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, রামচন্দ্র ঈদৃশ দ্বণিত যুক্তিপথ অবলম্বন না করিলেই ভাল 
করিতেন। অন্ঠায় কার্ধ্য করিয়! তাহা স্বীকার করাই তাহার সায় 
মহাপুরুষগণের একাস্ত কর্তবা। 
ুহূর্তমধ্যে বালীবধসংবাদ চতুর্দিকে ধিকীর্ণ হইয়া পার্ল মহিষী 
তারা এই দিদারুণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া আলুলায়িত্বকেশে | 
উল্সাদিনীর তায যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং সহচরীগণে পরিবৃহত ও 
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বাণীর পারে ধুলিতে অবলুষ্টিত হইয়। করুণকণ্ে বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। সেই বিলাপ শ্রবণে ভ্রাতৃহস্তা স্ুগ্রীবেরও নির্খ্ম হৃদয় বিচলিত 
হইল। যুবরীঞ্জ অঙ্গদ অনাথের হ্যায় রোদন করিতে করিতে অশ্রু- 
জলে ধরাতল অভিষিক্ত করিশেন। রামলক্ণড সেইস্থলে নির্বিকার-. 
চিত্তে অবস্থান করিতে সক্ষম হইলেন না। এদিকে কগ্ঠাগতপ্রাণ 
বালী সুগ্রীবকে নিকটে আহ্বান. করিয়। সন্নেহে কহিতে লাগিলেন 
*নুস্্ীর, আমি পাপবশীৎ অবস্ঠস্তাবী বুদ্ধিমোহে বলপূর্বক আকষ্ট 
. হইতেছিলাম, হ্ৃতরাং তুমি আমার অপরাধ লইও না। আমাদের 
্রান্ৃসৌহাদ্দ্য ও রাজ্যন্থখ ভাগ্যে বুঝি যুগপৎ নির্দিষ্ট হয় নাই, নচেৎ, 
ইছার কেন এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিবে ? যাহাহউক, তুমি আজ এই 
বনবাসীদিগের শাসনভার গ্রহণ কর, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব ।” 
(৪1২২), এই বলিয়া তিনি সজলনয়নে প্রাণাধিক অঙ্গদ ও মন্দভাগিনী 
তারাকে স্ুুপ্রীবের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং অঙ্গদকে কিঞ্চিৎ উপ- 
দেশ প্রদানাস্তর রামের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা! করিয়া অনন্তনিদ্রা় 
নিমগ্ন হইলেন। 

বালীর মৃত্যুতে কিক্িন্ধানগরী শোকাচ্ছন্ন হুইল। বালীর দেহ 
শিবিক1 দ্বারা বাহিত হইয়! চন্দনকাষ্ঠরচিত চিতামধ্যে সংস্থাপিত 
হইল, এইরূপে তাহার ওর্ধাদেহিক কার্ধ্য সমাপ্ত হইলে, সুশ্রী 
কিফিন্ধার সিংহাদনে অধিরোহণ করিলেন। রাম পিত্রাজ্ঞাপালনানু- 
রোধে নগ্ররীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। কুমার অঙ্গ রামের 
আদেশে ফৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তখন বর্ষাকাল সমুপস্থিত 
হইয়াছিল, সেই সময়ে যুদ্ধযাত্রা। করা নিষিদ্ধ; এই নিমিত্ত রামচন্দ্র 
সুগ্রীবকে নিজ রাজপ্রাসাদেই বর্ধাযাপন করিতে অনুমতি প্রদান 
ফরিলেন, আর স্বয়ং সেই সুদীর্ঘ গ্রাবুট্কাল গুহাকন্দরশোভী মনো- 
হর পর্ধতপৃষ্ঠেই অতিবান্িত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ্থিনি 


১৩৪ সীতা । 
কপিরাজকে কার্তিক মাসের প্রারস্তেই রাঁবণবদের দন উদ্যোগ 
করিতে আদেশ প্রদ্দান করিলেন। : টনক 

: বাম লক্ষণের সহিত গ্রঅবণ পর্বতে প্রত্যাগ্মন টা ] শ্রাবণের 
অবিরল আসারপাত হইতে কথঞ্চিৎ ঝক্ষা। পাইবার নিমিত্ত তাহার! 
এক নুপ্রশস্ত সুদৃষ্ত গুহ মধো আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বর্ষাকালে 
ধরণীর এক অপূর্ব শোভা হুইল॥ নদ্দীসকল কর্দমময় জলে পৰিপূর্ণ ও 
উচ্ছলিত$ তাহাতে হংসচক্রবাক্‌ প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ মহানন্দে অন- 
বরত ক্রীড়া করিতেছে । আকাশ পর্বত প্রমাণ মেঘে নিরন্তর আচ্ছন্ন ; ৃ 
তাহ হইতে অবিরলধারায় বুষ্টিপাত হইতেছে । কখনও ভয়ঙ্কর মেঘ- 
গঞ্জনে গুহ! সকল প্রতিধ্বনিত হুইতেছে। রজনী অন্ধকারময়ী 
. দ্বামিনী মুহুমুছ উদ্ভাসিত হইতেছে । ক্ষণপ্রভার চঞ্চল আলোকে 
সশৈলকাননা ধরিত্ৰী প্রতিমুহূর্তে ভীষণ হুইতে ভীষধতর .রূপ 
পরিগ্রহ .করিতেছে। 'ভেকসকল গন্ভীররবে রজনীর ভীষণ! 
[বিঘোবিত করিতেছে। ময়ুরসকল কেকারবে দিম্মগুল পরিপূর্ণ করি- 
তেছে। কদম্ব ও কেতকী পুষ্পসকল বিকশিত হয় চতুর্দিকে মনো- 
হর গন্ধ ধিকীর্ণ করিতেছে; জুবুক্ষে ভ্রমরকৃষ্ণ রসালফল সকল লঙ্ব- 
মান রহিয়াছে। কোথাও স্থুপক্ক আমফলসকল বাুবেগে চতুর্দিকে 
বিক্ষিপ্ত হইতেছে, কোথাও আতঙ্গগণ নির্বরশবষে আকুল হইয়া ইত- 
স্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে ; আর কোথাও বা বানরের! যারপর নাই 
স্ব হইয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্কগ্রদান করিতেছে। অবিরল 
বৃষ্টিপাতে নবী, হদ, তড়াগ, সরোবর ও দীর্থিক] প্রভৃতি জলাশয়নকল. 
জলময় হইল$ তৎকালে লোকে গৃহ্ত্যাগ করিয়! স্থানাস্তরগমনের 
অভিলাব করিল না। বাজগণ যুন্ধযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। 
হুরিণ হরিণীদল প্রশস্ত শামল ক্ষেত্রে আর পরিদৃষ্ট হইল না। রামলক্ষণ 
. শুহামধ্যেই সতত আবদ্ধ রৃহিলেন। - রাম অতিশয় কষ্টেই সেই দারুণ 


নবম অধ্যায় । ১৩৫ 


বর্ষাকাল যাগন করিলেন। সীতার বিরহে তিনি অনবরত অশ্রধার! 
মোচন করিতে লাগিলেন। মেঘগর্জন শ্রবণে তিনি ত্রিয়মাণ হুই- 
তেন; বৃষ্টির ঝঞ্ধরশবে তাহার মনে সীতাসংক্রাস্ত কত পুরাতন 
স্থৃতিই জাগ্রত হইত ! ময়ূরের কেকারবে তিনি বিমনায়মান হইতেন 7 . 
নীরব নিশীথে ভেকের গম্ভীর কোলাহলে তাহার মন উদাস হইয়া 
পড়িত। কখন কখন সীতার ছরবস্থা! চিন্তা করিয়া তাহার হৃদয় 
ব্যাকুল হইত; কথন তিনি বালকের ন্তায় রোদন করিতেন; কখন 
কখন অনন্তমনে সীতাকেই ধ্যান করিতেন, এবং কখনও বা নীতা- 
লাভবাসনায় অধীর হইয়! সমুতন্ুকচিত্তে বর্ষাশেষ প্রতীক্ষা করিতেন । 
সুধীর লক্ষণ এই দুঃসময়ে নানাবিধউপায়ে অগ্রজকে স্ুস্থিরচিত্ত 
ধাখিতে প্ররাম পাইয়াছিলেন। 
ক্রমে বর্ষা তিরোহিত এবং শরৎ সমাগত হইল। ধরিত্রী হার্য- 
ময়ী, আকাশ প্রসন্ন ও বৃক্ষলতা৷ ফলপুণ্পে স্থশোভিত হইল । সর্বাস্থল 
পরিষ্কৃত, পথ কর্দমশৃন্ত, জল স্ুনির্মল এবং জলাশয় সকল কুমুদকহলারে 
্রফুল্প হইল। বৃক্ষলতা, পুষ্পফল, বন উপবন, গিরি নদী, পণ্ড গঙ্গী, 
কীটপতঙ্গ এবং নরনারী সকলেরই মধ্য হইতে যেন এক দিব্য আনন্দ 
পরিস্ুট হুইতে লাগিল। রাম এই আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিলেন, 
কিন্তু শীতার বিরহে তাহা এক ঘোর বিষাদে পরিণত হুইয়৷ গেল! 
সৈন্তসংগ্রহের সময় অতীত প্রায় হইল; স্ুগ্রীৰ কিফিন্ধানগরীতে 
রুম। তার! প্রভৃতি রমণীগণে পরিবৃত হইয়া আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন 
আছেন; বাহার ক্কপায়রাজ্যন্ত্রী ণাত করিলেন, সেই ছুস্থ বন্ধুর দশা 
একটিবারও চিন্তা! করিলেন না। নুতরাং রাম তাহার এই অস্ুত 
আচরণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট ও টির হইয়। লক্ণকে তাহার 
নিকট প্রেরণ করিলেন। 
লক্ষণ ক্রোধে প্রজলিতহুতাশনের ন্যায় মুন্তি ধারণ করিয়। 


১৩৬... শীত 
সকলের শনে সন্ত্রাস সমুৎগাদন পূর্ব্বক ধনুর্বাণ হস্তে কিছ্িন্ধার পুর- 
ন্বারে উপনীত হইলেন। বানরেক্সা তাহার ভীষণ মুষ্তি দর্শনে ইতস্ততঃ 
পলায়ন করিল। যুবরাজ অঙ্গ. লক্ষমণকে তুদ্ধ দেখিয়া! ভীতমনে 
তাহার সবীপস্থ হইলেন এবং তাহাকে তাহার আদেশ জ্ঞাগন করিতে 
বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন। লক্ষণের আদেশে যুবরাঁজ অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়। সুগ্রীবকে তাহার আগমন সংবাদ জানাইলেন। স্ুপ্রীৰ 
মদ্যপানে বিহ্বল হইয়। প্রমোদ্শয্যায় শয়ান ছিলেন; লক্ষ্মণ কুদ্ধমনে 
শপুরদারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন সহসা এই সংবাদ শ্রবণমাত্র . 
তিনি অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন এবং তাহাকে অনতিবিলম্বে 
অন্তঃপুরে আনয়ন করিতে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিমতী তারাকে প্রেরণ করি- 
এলেন। প্রিয়দর্শন| তারা মদবিহবলশোচনে স্মলিতগমনে লক্ষণের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। লক্ষণ দুর হইতেই কা্ষীর রব ও নৃপুর- 
স্রনি শ্রবণ করিয়। তটস্থ হইলেন, এবং স্ত্রীলোকের সান্িধ্যবশতঃ 
ক্রোধ পরিহার পূর্বক অবনতমুখে একপার্থে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
তারা স্থমধুর প্রিয়বাক্যে লক্ষণের ক্রোধ অপনয়ন করিলেন, বলিলেন 
স্থগ্রীব তাহাদের মিত্র, সুতরাং ভ্রাতার ন্যায় সম্মানের যোগ্য । ভ্রাত! 
অপরাধী হইলেও তৎপ্রতি ক্রোধপ্রকাশ কর! বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। 
সত্য বটে স্ত্রী মোহবশতঃ বিষয়ন্থে নিমগ্ন হইয়াছেন, কিন্ত 
তাহা হইলেও তিনি রামের উপকার ক্ষণকালের নিমিত্ও বিস্বৃত হন 
নাই; রীতা সমুদ্ধার ও রাবণবধে তিনিযে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহ! 
পালন করিতে তিনি সর্বদাই সমুৎস্ুক। ইতঃপূর্কেই তিনি সৈন্যসংগ্র- 
হের আদেশ প্রচার করিযমছেন, আর কিয়দ্দিবসমধ্যেই সৈম্তসকল 
সমবেত হইবে: লক্ষণ ক্রোধ পরিহার পূর্বক তারার সহিত অন্তঃ 
পুরে প্রবেশ করুন, এবং স্থত্্ীবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপ 
আনার মনোগতভাব ব্যক্ত করুন। | 


নবম অধ্যায়। ১৯৭; 


লক্ষণ তারার সহিত অস্তঃপুরে প্রনিষ্ট হইয়! সুগ্রীবকে দর্শন করিলেন 
এবং তাহাকে বিলাসমগ্র দেখিয়। যার পর নাই তিরস্কার করিলেন। 
রাম বালীর বধসাধন করিয়! সুগ্রীবকে রাজ্যন্ত্রী প্রদান করিয়াছেন? 
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই ষে স্থগ্রীব অকৃতজ্ঞ ন্তায় উপকার বিস্থৃত 
হুইয়। নিশ্ি্তমনে গৃছে অবস্থান করিতেছেন । বর্ষা শেষ হইয়া, শরৎ 
সমাগত হইয়াছে । যুদ্ধযাত্রার সময় উপস্থিত ; রায় সীতাশৌকে অব- 
সন্থ হইতেছেন, এক্ষণে সুগ্রীবের প্রত্যুপকারের সময় আসিয়াছে। নুগ্রীৰ 
যদি আপন প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর না হন তাহা! হইলে বালী যে 
পথে গরি়াছেন, তাহাকেও দেই পথে গমন করিতে হইবে। লক্ষণের 
ঈদৃশ কঠোর বাক্যে সুগ্রীব অতিশয় মন্্রীহত হইলেন এবং বিনয়বচনে 
তাহাকে প্রসন্ন করিলেন। লক্ণও ক্রোধবশতঃ মিত্রের প্রতি এইকপ 
নির্দয় ব্যবহার করিয়া! অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বীত- 
ক্রোধ হইয়া সমুচিত সন্মান প্রদর্শনদ্বার! সুগ্রীবের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। 
অনন্তর কপিরাজ, হনুমৎপ্রমুখ মন্ত্রিগণের পরামর্শে, চতুদ্দিক্‌ হইতে 
বানরসৈন্তসংগ্রহের আদেশ প্রচার করিলেন। দূতের! তছদ্দেশে তৎ- 
ক্ষণাৎ নানাদিকে প্রস্থান করিল। 
নুপ্রীব লক্ষণের সহিত শিবিকারোহণে প্রঅবণ পর্বতে রামের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। বাম বন্ধুর যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া অতিশয় হষ্ট 
হইলেন। কিয়ন্দিবদ মধ্যে ধুলিজাল উউডীন করিয়া বানরসকল 
কিক্ষিন্কায় সমবেত হইল। নুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ তাহাদিগকে নানা- 
দিকে প্রেরণ করিলেন। কোন দল পূর্বদিকে, কোন দল পশ্চিম দিকে, 
কোন দল উত্তর দিকে এবং কোন দল ব! দক্ষিণ দিকে যাত্র। করিল। 
এই শেযোজ্দলের মধ্যে বীরবর হনুমান, যুবরা্ অঙ্গন, মন্ত্রী জান্ুবান 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরগণ বিদ্যমান ছিলেন। সীতাসংবাদ আন" 
সবনার্থ হুত্রীব বানরগণকে একমাসকাল মাত্র নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ) 
১৮ 


১৩৮ মীতা। 


কিন্ত এই সময়ের মধ্যে সকলে প্রত্যাগত না হইলে তাহাদের যে শুরু 
তর দগুবিধান হইবে তাহাও-তিনি প্রচারিত করিয়া দিলেন। 
বানরগণের প্রস্থান দিবস হুইতে গণনায় ক্রমশঃ মাস পূর্ণ হইয়া 
আমিল। তখন বানরেব্ন। সীতার কোথাও উদ্দেশ ন। পাইয়া হতাশ- 
হৃদয়ে কিছ্বিদ্ধায় গ্রত্যাগত হইতে লাগিল। মহাবীর বিনত পূর্ববদিক্‌ 
হইতে, শতবলি উত্তর দিক্‌ হইতে এবং ন্ুসেন সসৈন্তে ভীতমনে পশ্চিম 
দিক্‌ হইতে আগমন করিলেন। তাহার! প্রত্রবণশৈলে রাম ও স্ত্রী 
বের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদের ব্যর্থ অনুসন্ধান ফল জ্ঞাপন 
করিলেন। হনুমান ও অঙ্গদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বানরগণ তখনও প্রত্যাগত 
হইলেন ন। দেখিয়া! রাম সীতার উদ্দেশ সন্বন্ধে একেবারে নিরাশ হই- 
লেন ন1। 
অঙ্গদপ্রভৃতি বানরগণ দক্ষিণদিকে পুঙ্খানুপুত্খরূপে সীতার অনু- 
সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার দর্শন. পাইলেন না। 
তাহার! নানাগথলে নামাপ্রকার বিপজ্জালে জড়িত হইলেন, অনেক যত্ধ 
ও পরিশ্রম করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইলেন ন!। এইকূপে 
ত্রমণ করিতে করিতে তাহারা নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম করিয়! ফেলিলেন। 
অবশেষে সীতার মন্ধানপ্রাপ্তিসম্বন্ধে একেবারে হতাশ হুইয়৷ তাহারা 
কলাম ও সুগ্রীবের ভয়ে সমুদ্রতটে প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণ বিসর্জন 
করিবার সন্কর্র করিলেন, এবং তদহুদারে সকলে এক-স্থানে সমবেত 
হইলেন। সমুদ্রতটস্থ এক পর্বতোপরি পম্পাতি নামে এক বিহগরাজ ' 
বাস করিতেন। তিনি জটায়ুর ভ্রাতা। জম্পাতি বানরগর্ণকে আপ- 
নার ভক্ষ্য মনে করিয়া মহোল্লাসে তাহাদের সমীপস্থ হইলেন, কিন্ত 
তাহাদের নিকট রাবণহস্তে ভ্রাতা জটাযুর মৃত্যু ও সেই রাক্ষসকর্তৃক 
সীতার অপহরণ, এই ছই অশ্রিম্ক সমাচার শ্রবণ করিয়া! অতিশয় 
ছুংখিত হইলেন। সম্পাতির নিকট বানরগণ সীতা ও রাবপের সংবাদ 


নবম অধ্যায়। ১৩৯ 
পাইলেন। বাঁবণ সমুদ্রের পরপারবর্তী লঙ্কাদ্বীপে অবস্থান করিতেছে। 
সেই পামর সীতাদ্দেবীকে অপহরণ করিয়া লঙ্কাতেই রাখিয়াছে। 
বানক্গণ সাগর লঙ্ঘন করিলেই সীতার দর্শন: পাইবেন। এই গুভ 
ও প্রিয় সংবাদ শ্রবণে বানরগণ হর্ষে আপ্লুত হইলেন) তাহাদের 
মধ্য হইতে এক তুমুল কিলকিলাধ্বনি সমুখিত হইল। প্রধান 
প্রধান বানরগণ সাগরলজ্ঘনের সঙ্কপ্প করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহুই 
তৎসাধনে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। অবশেষে মহাবীর 
হনুমান আপনার অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সাগরলঙ্ঘনে 
ককৃতনিশ্চয় হইলেন । লকলেই তাহার সামর্থ্য বিশ্বাস স্থাপন করিল। 
অন্তর মহাবল পবনকুমার সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া! এক উত্ত্গ 
পর্বতশৃঙ্গে আরোহুণ করিলেন এবং ভীমরূপ ধারণ করিয়! বীরদর্পে 
মহাতেজে আকাশমার্গে লক্প্রদান করিলেন। জলচর, স্থলচর ও 
শুন্তচরেরা তাহার হুঙ্কারে ভীত হুইয়্া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। 
তাহার গমনবেগবশাৎ এক প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইল এবং সমু- 
ভরের জলরাশিও সংক্ষুভিত হইতে লাগিল। বানরগণ বিল্রয়োৎফুল্প- 
লোচনে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাখিলেন। দেখিতে দেখিতে 
সেই মহাবীর পবনকুমার কুজ্বটিসমাচ্ছন্ন অনন্ত সাগরের অন্পষ্ট 
সীমাস্তরালে কোথায় অদৃশ্ঠ হইয়া! গেলেন ! 


পম অধ্যায়। 


 পমুদ্রের মধ্যে ল্কাতীপ। লঙ্কা দেখিতে পরম রমণীয়, যেন প্রক্কতি- 
দেবীর একমাত্র লীলাভূমি । লঙ্কা মনোহর বন উপবন, শৈলকানন, 
গিরিগুছা, নদনদী, প্রান্তর্ক্ষেত্র ও উদ্যান সরোবরে সমলম্কৃত। 
ব্রিকুউনাম! এক গর্বতোপরি বঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত, তাহার চতুর্দিকে 
গভীর দুর্লজ্যা বাক্ষসরক্ষিত পরিখা । নগরী কনকময্র প্রাকারে পরি- 
বেস্িত এবং অত্যু্চ স্ধাধবল গৃহ "ও পাতুবর্ স্গ্রশত্ত রাজপথে 
পরিশোভিত। সর্বত্রই প্রাসাদ স্থানে স্থানে স্বরণন্তস্ত ও স্বর্ণজাল) 
ফোনস্থানে সাপগ্তভৌমিক ভবন, কোথাও অষ্টতল গৃহ এবং ইতন্ততঃ 
গতাকা ও লতাকীর্ণ স্বর্সয় তোরণ। নগরী পর্বতোপরি অবস্থিত 
ছিল, সুতরাং দূর হইতে বোধ হইত যেন উহা! গগনে উড্ভীন হই- 
তেছে। উহার স্থানে স্থানে শতত্মী ও শূলাষ্্, এবং চতুর্দিকে 
ভীমদর্শন রাক্ষষসৈন্ভ। এই নগরীর মধ্যে নানাস্থলে উদ্যান, ক্কত্রিম 
কানন, ও কমলশৌভিত স্বচ্ছ সরোবর । কোথা গান গৃহ, কোথাও 
 পুষ্পাগার, কোথাও চিত্রশালা, কোথাও ক্রীড়াতৃষি, কোথাও বিদ্য়- 
জনক ভূমধাস্থ গৃহ এবং কোথাও বা চৈত্যতৃমি। ছ্্ত্ত রাবণ এই 
মনোহর লঙ্কার অধীশ্বর। রাবণ িশ্বশ্রবানাম! এক ব্রাঙ্গণের ওরস 
এবং নিকষানায়ী এক রাক্ষলীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহার 
অপর ছুই ভ্রাতার নাম কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ; কুস্তকর্ণ ভীমকায়, 
বিকটদর্শন ও রাবণের তুলাই পামর' ছিল কিন্ত সর্বকনিষ্ঠ বিভীষণ 
জিতে, সদাচারসপ্পন্ন ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি রাবপের 
গন দর্শনে মনে মনে অতিশয় দন্বপ্ত হইতেন এবং মর্কগাই 


দশম অধ্যায় ! ১৪১ 


সাহসপূর্ববক ততকৃত অন্যায় কার্ধ্যমাত্রেরই ঘোরতর প্রতিবাদ করি- 
তেন। ইন্ত্রজিৎনাম। রাবণের এক ছুত্ধর্য পুত্র ছিল; কিন্তু সে দুরাত্মাও 
পিতা অপেক্ষা কোন বিষয়েই নিকুষ্টতর ছিল ন1। 
রাবণ যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিযমপরবশ ও ভোগলালসায় পরিপূর্ণ ছিল 
সে কেবল পার্থিব সুখৈশ্বধ্যবৃদ্ধির জন্যই বছুকাল তগন্তা করিয়াছিল। 
এই হুর্বস্ত সনাতন ধর্ঘ্দ উল্লজ্বন পূর্বক কত শত বল! নারীকে যে 
হযরখ করিয়া আপনার অন্তঃপুরবাসিনী করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা! 
_নাই। মন্দোদরী ইহার প্রধান! মহিষী ; মন্দোদরী বুদ্ধিমতী হইয়াও 
পাপাসক্ত স্বামীকে ধর্মপথে আনয়ন করিতে সক্ষম হন নাই। শূর্পণথ। 
রাধণের তগিনী তাহ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; ভগিনীও ত্রাতার 
অন্ুরূপিনী ছিলেন! এই পাপীয়সী কামপরবশ হইয়া বনবাসী রাম- 
লক্ষ্ণকে পঞ্চবটাতে প্রার্থনা করিলে, মহামতি লক্ষণ ইহার সমুচিত 
দণ্ডবিধান করেন। লঙ্কাতে আলির! শূর্পণখাই রাবণকে সীতাহরণে 
প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। পাঠকপাঠিকাগণ এই সমস্ত বৃত্তাস্ত বিস্তৃত- 
ক্ূপে ইতঃপৃর্কেই অবগত আছেন। রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়! 
লঙ্কাতে আনয়ন কদ্িল, এবং জ্যোতিলু্ধ পতঙ্গের ন্যায়, তাহার 
অলৌকিকরূপে একাস্ত বিমোহিত হইল। বাস্তবিকই সীতাদেবী 
অতিশয় রূপবতী ছিলেন। : সর্বা্স্থন্দরী রমণী জগতে হর্ন না 
হইতে পারে, কিন্তু সীতার তুলন! সহজে কোথাও পাওয়া যায় নন)? 
সীত। স্বভাবতই দেবতার ঠায় সৌনরধ্যশালিনী, তাহাতে আবার 
যৌবন সীমার অস্তবর্তিনী। কেবল এই ছুইটী গুণের একত্র সমাবেশ 
হইলেই বে কেছ হুগাযীশ্রে্ঠ বলিয়। পরিগণিত হইতে পারেন, কিন্তু. 
সীতার সৌনর্য্যে ইহা ব্যতীত আরও কিছু বিদ্যমান ছিল, যদ্থার। 
ভিনি ্্গতে কভুযানীয়া বলিয়া কীন্ডিত হইয়াছেন। সীতার সৌন্দর্য 
চাঞ্চল্যের লেশমাত্র ছিল না) দৃষ্টি য়ল স্থির ও প্রশান্ত; মুখমণ্ডল 


১৪২ শীত 


অলৌকিক প্রতিভাগ্রদীপ্ট এবং নয়নযুগল হইতে পবিত্রতা যেন 
 দীত্তিরপেই নিয়ত ক্ষরিত হইতেছে। সহসা তাঁহাকে দেখিলে মনো- 
মধ্যে বিশ্ষয়সন্বলিত ভীতির সঞ্চার হইত, বোধ হইত যেন তিনি 
স্বাভাবিক তেজে বির সায় প্রদীপ্ত হইতেছেন"। সীতার সন্নিকটে 
থাকিলে মানবের অনাধুভাব ভাব সকল লজ্জিত হইত, মন পৃথিবীর 
স্তক্কারজনক কর্দীমপূরীষপরিপূর্ণ জথস্ত ভূমি পরিত্যাগ করিয়! কোন্‌ 
এক দ্বেবরাজ্যো বিচরণ করিত এবং তাহাকে শ্রদ্ধা! ও শ্রীতিসহকারে 
কেবল অর্চনা ফরিতেই ইচ্ছা হইত। সীতার্দেবী অলৌকিক. সরলতা 
ও পবিব্রতাগুণে সাক্ষাৎ জগন্মাতার স্তায় প্রতী্বমান হইতেন, এবং 
অতিশয় পাপাস্মারাও তাহার সপ্নিধানে হ্ৃৎকম্প অনুভব করিত। 
ইহাই সীতাদেবীর সৌনর্্যের প্রধান বিশেষত্ব, এবং এই বিশেষত্ই 
তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে শতগুণে বর্ধিত করিয়াছিল। রাবণ 
ভগিনীর মুখে মীতার বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহাকে অপহরণ করিবার 
মানপ করিল) কিন্তু সর্বগ্রথমে বৈরনির্ধ্যাতনই এই অপহরণের 
প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। রাবণ ব্রাঙ্গণবেশে পঞ্চবটার নির্জন কুটারে 
মীতাকে দর্শন করিধামাত্র তাহাকে হুন্দরীশ্ে্ঠ বলিয়। বুঝিতে পারিল। 
প্রববণের অস্তঃপুরে কতশত স্ুরূপা রমণী বিদ্যমান আছে, কিন্ত 
লৌকিক সৌনার্য্যপ্রভায় কেহই দীতার সমতুল্য নহে। নীচাশয় 
রাবপ সীতাদেবীকে দেখিয়াই তদাসক্তচিত্ত হইল বটে, কিন্তু সে 
প্রবল ও ছূর্বত হইলেও তাহার সম্মুখে মি কেমন একপ্রকার 
ভা অন্গতব করিল। 
অবল! নামী; তাহাকে দেখি বিডি রাবণের ৪9 

যা নস্ত হইল কেন 

রাবণ অবলা সীতাদেবীকে দেখিয়া কিছুমান: ভীত: হয় নাইঃ 
ভীত হইলে সে গাহাকে বরপুর্কক অপহরণ করিতে সমর্থ হইবে 


দশম অধ্যায়। ্‌ ১৪৩ 


কেন? কিন্ত সেই গাপম্তি রাক্ষস সীতার অন্তনিহিত অলৌকিক 
পবিত্রতা ও -পুথ্যতেজ সুখমণ্ডলে -প্রাদীপ্ত দেখিয়া সহসা হৎকম্প 
ন্থতব করিয়াছ্িল। পাপ পুণোর নিকট সঙ্কুচিত হইয়াছিল, অসা- 
ধুতা সাধুতার নিকট পরাজয় মানিয়াছিল এবং পাশববল ,নৈতক 
বলের নিকট নিরবীর্ধ্য হইয়াছিল! কিন্তু এই জড়ঙ্গতের অখগুনীয় 
নিক্মানুসারে প্রবল, পাশবশক্তি ছুর্ঘলের উপর আধিপছ্তয স্থাপন 
করিল, সবল অবলাকে আক্রমণ করিল, রাবণ সীতাকে অপহরণ 
করিল! সীতা অপহৃত হইলেন বটে, কিন্তু পাপ কি পুণ্যের উপর 
জয়লাভ করিতে সমর্থ হইল? ধর্ম কি অধর্মের নিকট পরাভব 
মানিল? কদাচই নহে। রাবণ সীতাকে লঙ্কাপুরীতে আনয়ন করিয়া 
কত প্রলোভন দেখাইল, কত ভয় প্রদর্শন করিল) কিন্তু অবল! 
অনহায়! সীতা শক্রপুরেই প্রবল রাবণকে তুচ্ছ করিয়া অশ্রপূর্ণ 
আরক্তলোচনে দৃপ্ত! সিংহীর স্তায় গর্জন করিতে করিতে বলিলেন 
“দেখ্‌, এক্ষণে এই দেহ অসাড় হইয়াছে; তুই বধ বা বন্ধন কর্‌, 
আমি ইহা আর রক্ষা করিব না! এবং জগতে অসতীরূপ অপবাদও 
রাখিতে পারিৰ না; আমি ধশ্বশীল রামের 'পতিব্রতা ধর্মপত্রী, তুই 
পাপী হইয়া কখনই আমার স্পর্শ করিতে পারিবি না।” (৩৫৬) 

পাপ. পুণ্যতেজের নন্মুখে একটা পদও অগ্রসর হইতে সমর্থ 
হইল না! 

বাস্তবিক রাবণ অবল! সী'তাকে বন অপহরণ করিয়! লঙ্কাতে 
আনয়ন করিল বটে, কিন্তু তাহার পাপবাসনা সীতার ধশ্ববলের নিকট 
পরান্য় স্বীকার কক্িল। ধন, রত্ব, এরশবরধ্, ক্ষমতা অর্থাৎ যাহা 
কিছুতে সামান্ত! নারীর হৃদয় সহসা বিচলিত হইয়া উঠে, রাবণ 
ততলমুয়ই সীতাকে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিল, কিন্তু তাহাতে 
সীতার মন প্রলোভিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর তীষণ 


১৪৪. নীভা। 
ভাব ধারণ করিতে লাগিল। রাবণ মীভার ঈদৃশ ভাব দেখিয়া ক্ষুধার্ত 
সিংহের স্তায় অতিশয় ক্ষৃতিত হইল।: সে সীতাকে দেখিয়। অতিশয় 
বিুগ্ধ হইয়াছিল; লীতার সহিত অনন্তকাল যাপন করিলে তাহার 
বাসন! যেন অতৃপ্ত থাকিবে । রাবণ কতশত.রমণীকে বপুর্ববক আন- 
য়ন করিয়াছে, কিন্তু কেহই সীতার স্তায় প্রতিকূল ছিল না। সীতার 
 অনন্তনাধারণ ঈদৃশ মনোভাব দেখিয়! ছৃইবুদ্ধি রাক্ষম বুঝিতে পারিল 
যে, রাঘববনিতা সামান্তা নারী নেন, পরস্ধ তিনি সিংহীর সায় 
তেজোগর্বিত! ও একান্ত পতিপরায়ণ! ) সুতরাং তাহাকে অনায়াসে 
বশতাপয্ন কর! কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে । তবে রাবণের আশা এই 
যে, ছলে কৌশলে কালক্রমে তাহাকে বণ্যকরিণীর স্তার় বপব্তিনী 
করিলেও কর! যাইতে পারে। 

রাবণ কামমুদ্ধ হইয়াছিল ; ইচ্ছা! করিলে কি রর রাক্ষম অবল! 
সীতার উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারিত না? 

প্রবল ছুর্বলকে নিপীড়িত করিতে পারে ইহা সত্য বটে, কিন্ত 
পাশরবল যে ধর্মবলের নিকট একেধারে সামর্থ্শুন্ত হইয়। যায়, 
ইহার উদাহরণ জগতে বিরল নহে। প্রবলপরাক্রাস্ত দুর্ঘস্ত নরপতি 
অসহায় ধর্বীবের একটী কেশও স্পর্শ করিতে সমর্থ হুয় না; 
. ঘাতকের শানিত ক্কপাণ তাহার কম্পমান ক্ষীণমুষ্টি হইতে ্ঘলিত 
হইয়া ভূতলে পড়িয়া যায়, এবং ক্ৃতান্তসদৃ্ন প্রবল উতৎপীড়কের! 
_ একটা ক্ষীণপ্রাণ দুর্বল মনুযোর চতুর্দিকে মন্ত্রমু্ধবৎ দণ্ডায়মান থাকে ! 
জগতে এদৃশ্ব অতি বিচিত্র! সত্য বটে, হর্বল মনুষ্য কখন কখন 
গ্রবলের অত্যাচারে অভিভূত হয়, রক্ধনাংসমস ক্ষগভঙ্কুর দেহ শক্রুর 
উতৎপীড়নে কখন কখন কাতর হুইয়| পড়ে, কিন্তু পুধ্যাতেজকে, সহসা 
পরাদথুড় করিতে পারে, জগতে ঈদ কোন শক্তিই বিদ্যমান মাই। 
| তে পুরুষ আপনার বিশ্বাস ও বর্দরক্ষার় নিমিত্ত এই অনিত্য 


দশম অধ্যায় । ১৪৫ 
অসার জীবনকেও তুচ্ছ করেন, উৎপীড়নের অপা'রত! প্রদর্শনার্থ 
ইচ্ছাপূর্বক সহান্তব্দনে প্রজলিত ছুতাশনকেও আলিঙ্গন করেন, 
এবং ঘাতকের নিষ্কাসিত খড়ীতলে আপনার মস্তক পাতিয়া দিতেও 
কিছুমাত্র কুটিত হন না! ধন, মান, তশ্বর্য্য এবং জীবনও যদি বিনষ্ট 
হয় হউক, কিন্তু ধর্ম যাহাতে জয়যুক্ত হন, ধর্বীর প্রাণপণে ভাহারই 
চেষ্টা করেন। ধর্দের প্রভাব অক্ষুণ্ন ও অপ্রতিহৃত রাখিতে অসমর্থ 
হইলে, তিনি অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিয়া থাকেন; যেহেতু ধর্মই 
তাহার একমাত্র অবলম্বন এবং সেই অবলম্বন একবার বিনষ্ট হইলে 
আর এই স্বণিত জীবনধারণের প্রয়োজন কি? রাবণের পাশবিক 
শি ধর্ম প্রাণা জানকীর আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট সঙ্কুচিত হইয়াছিল, 
এই নিমিত্ত ছুর্বত্ত ইচ্ছা করিলেও তীতিপ্রযুক্ত তাহার উপর বল- 
প্রয়োগ করিতে নমর্থ,হঘ্ নাই । রাবণ যখনই সীতার নিকট উপস্থিত 
হুইয়! ধনরত্বাদ্ির প্রলোভন এবং কখন কখন ভয়গ্রদর্শন দ্বারাও 
তাহাকে ধর্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে প্রয়াস পাইত, তখনই 
সীতাদেবী দস্তসহকারে তাহার ও আপনার মধ্যে একটা তৃণ ব্যবধান 
রাখিক়্া! দিতেন। ছ্রাত্ম! রাবণের এরূপ সাহস ছিল না যে, সে সেই 
তৃণথওড উল্লজ্বন করিয়৷ সীতার একটা কেশও স্পর্শ করিতে সমর্থ 
হয়! ধর্মই সীতাকে রক্ষা করিতেছিলেন, সুতরাং অধর্থ্ের সাধ্য 
কি যে সে ধর্রক্ষিত1 সীতার অভিমুখে একটাপদও অগ্রসর হইতে 
সক্ষম হয়? ইহা ব্যতীত, রাধণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে সীতা বড়ই 
তেজস্থিনী; তাহার প্রন্কতি সামান্তা নারীর স্তার নছে। ধর্মকে 
বিসর্জন করিবার পুর্বে সীতা নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জন করিবেন। সীতা 
মৃত্যুভয়ে ভীত! নহেন, বরং ঈদৃশী ছুরবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
. করিতেই সর্বদা প্রস্তত। সীতার এইনপ মনোভাব বিদ্যমান থাকিতে 
_ খাকিতে যদি রাঁবণ তাহার উপর বলপ্রপ়োগ করে তাহ! হইলে তিনি 
১৯ 
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যে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবেন ইহা সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। 
মীতাকেই রাজমহিষী করিয়া তৎসহ্বাসে অনন্তকাল যাপন করা 
রাবণের দুরদমনীয় অভিলাষ । সীতা! মরিলে সে অভিলাষ চরিতার্গ 
হয় না) তাই বুদ্ধিমান রাবণ ঈষৎ আত্মসংঘম করিয়া সীতাকে 
একবতসর সময় প্রদ্ধান করিলেন। সম্বৎসরের মধ্যে লীতা বদি 
রাঁবণের প্রস্তাবে সম্মত ন। হন, তাহা হইলে রাক্ষসীর তাহাকে 
রাবণের প্রাতর্ভোজনের জন্ত খণ্ড থণ্ড করিয়া! ফেলিবে। 

সীতাকে একবৎসর সময় প্রদান করিবার নিগুড় উদ্দেস্ত কি? 

রাবণ মনে করিয়াছিল যে পতি প্রাণ সীতা সদ্য সদ্য স্বামিবিরছিত 
হইয়া তৎশোকে অতিশয় অভিভূত হইয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই 
তাহাকে এখন প্রত্যাখ্যান করিতেছেন ১ কিন্ত এই শোকোচ্ছাদ 
কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি রামকে ক্রমে ক্রমে বিস্থৃত হইতে 
আরস্ত করিবেন। সীতা! স্বীয় উদ্ধারের আর কোন আশা না দেখিয়া 
এবং থোরদর্শন রাক্ষমীগণ কতৃক নিয়ত উৎপীড়িত হইয়া, ইচ্ছা ন। 
থাকিলেও বাধ্য হইয়া, অবশেষে রাবণের বশ্ততা স্বীকার করিবেন; 
তাহ! হইলেই রাবণের হৃদগত বাসনাও পরিতৃপ্ত হইবে। রাবণ 
কতশত অপনৃতা। নারীর সহিত ঈদৃশ সময়পাশে বদ্ধ হইয়া 
ই সফলকাম হইয়াছে; স্তরাং সীতারও নহিত একবৎসর সময় 
করিয়া! সে যে লব্ধমনোরথ হইবে না তাহা'কে বলিল? রাবণ 
পূর্বসংস্কার ও অভিজ্ঞতাবলেই সীতাকে একবৎসর সময় প্রদান করিল। 
রাবণের ছুরভিসন্ধি বুঝিতে সীতাদেবীর অধিক বিলম্ব হইল ন1; কিন্ত 
সেই ছুরাকাজ্ষ রাক্ষস রাঘববনিতাকে চিনিতে পারিল না.। সীতা 
অশোককাননে প্রেরিত হইলেন, এবং কুন্ধুরীপরিবৃত হরিনীর তায়, 
বাক্ষণীগণে পরিবেষ্ঠিত হুইয়। কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। 
বিকটাকার নিষ্ঠ'র রাক্ষীরা রাবণের উপদেশানুসায়ে তাহাকে কখনও 
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বুঝাইয়া, কখনও প্রলোভন দেখাইয়া, এবং কখনও বা! ভয় প্রদর্শন 
করিয়া, লঙ্কেশ্বরের অসাধু প্রস্তাবে সমস্ত করিতে প্রয়াস পাইতে 
ক্কাগিল, কিন্তু তাহার! কিছুতেই ক্কৃতকাঁধ্য হইল না। 

রাবণ সীতার সহিত লময়পাশে বন্ধ হইয়াছিল; ধাহার সহিত সময় . 
কর! যায়, সময় অতিক্রান্ত না৷ হইলে তাহার সহিত সময়নিবন্ধ বিষয়ের 
কোন. উল্লেখ ব! অবতারণা করা একান্তই নিষিদ্ধ ও নীতিবিগঞ্ভিত। 
কিন্তু রাবণ ছুর্নীতিপরায়ণ; সে স্বার্থসিদ্ধির জন্তই সীতার সহিত সময় 
করিয়াছিল; পতঙ্গ যেমন বহ্িশিখায়, সেইরূপ সে সীতার রূপে 
আকৃষ্ট হইয়াছিল; সীতালাভচিস্তায় সে নিতান্ত আকুল। নির্দিষ্ট 
সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই রাবণ যদি সীতাকে আপনার দ্বণিত 
্রন্তাবে সম্মত করিতে সক্ষম হুয়, তাহা! হইলে সুদীর্ঘ সম্বংসরকাল 
অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ দূষিত নীতির অন্থবর্ভা হই- 
যাই রীবণ অশোককাননেও মন্দভাগিনী জানকীর নিকট মধ্যে মধ্যে 
উপস্থিত হইয়া তাহার দারুণ ক্লেশের কারণ হইত। রাবণকে আসিতে 
দেখিলেই: সীতাদেবী আপনার কাষায়বসনদ্বারা কথঞ্চিং লঙ্জাবরণ 
পূর্বক সজলনয়নে মৃত্তিকোপরি অবস্থান করিয়া! থাকিতেন ; রাবণকে 
গশ্চাৎ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন) বাবণের কোন 
কথারই উত্তর প্রদ্দান করিতেন না, এবং যখন ছূর্বৃত্ের বাক্যে অতিশয় 
মর্মাহত হইতেন, তখন রোষারুণনেত্রে সেই রাক্ষদাধমকে অতিশয় 
তিরস্কার করিতেন। রাবর্ণ সীতার বাক্যে ক্রোধে গ্রজলিত হইয়! 
উঠিত) কিন্ত দে সীতার প্রতি অতিশয় আসক্তচিত্ত ছিল বলিয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া লইত। : 

_ এইন্ধপে সীতা রক্ষোগৃহে প্রান্ন দশমাস কাল অতিবাহিত করিবেন । 
আর ছুইমাস মাত্র অবশিষ্ট আছে। সীতা গতিবিরহে দিন দিন ক্কপ ও 

অস্থি্্সার হইতেছেন। তাহার মুখগ্রী বিনুণ্ত ও অঙ্গ ধুলি- 
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ধুযারিত হইয়াছে; তিনি আহারনিত্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং 

দিবারাত্র রামেরই অনুধ্যান করিতেছেন। সীতা কি আর ইহজীবনে 

রামের দর্শন পাইবেন? রাম কি জীবিত আছেন ? হয়ত তিনি সীত্া- 

শোকে অভিভূত হইয়া গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন) ভ্রাতৃবৎসল . লক্ষণ 

হুয়ত জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিয়াছেন | তবে সীতার আর বাচিয্না ফল 

কি? ধাহাকে চক্ষের অস্তরাল করিলে সীতা চতুদ্দিক্‌ অন্ধকারময় দেখি- 

তেন, সেই প্রাণনাথ আধ্যপুত্রের বিরহে মন্দভাগিনী কিরূপে এতদিন 

জীবিত আছে? দীতার হৃদয় পাষাণময় ; সীতা পুর্বজন্মে অবশ্যই 
অনেক পাগানুষ্ঠান করিয়াছিল ; সীতা পাপীর়সী, তাই তাহার মৃত্যু 

হয় না, তাই তাহার যন্ত্রণারও শেষ নাই ! রামচন্দ্র কি সীতার উদ্দেশ 

পাইয়াছেন; তিনি কি সীতার দুরবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন? রামচন্ত্র 

মহাবীর ; রাম শক্রকে জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহাকে সবংশে 

ধ্বংস করিতেন। সীতা। রাজর্ষি জনকের ছুহিতা, মহারাজ দশরথের 

পুত্রবধূ, এবং মহাবীর রামচন্দ্রের বনিতা। সীতার ভাগ্যে কি শেষে 
ইহাই নির্দিষ্ট ছিল? নীতা! জাগ্রত আছেন, ন! স্বপ্ন দেখিতেছেন ? 

সীতার জীবন কি স্বপ্রময়? সীতার কি বুদ্ধিত্রংশ ঘটিয়াছে? সীতা কি 

উন্মাদিনী? সীতা জীবিত আছে ন! মরিয়াছে ? ীত এখন কোথায় ? 
লঙ্কাপুরীতে তাহাকে কে আনিল ? দুর্বৃত্ত রাবণ স্বামীর ক্রোড় হইতে 
সীতাকে আচ্ছিন্ন করিল কেন? সীতা৷ রাবণের কি অপরাধ করিয়া- 
ছেন ? সীতার জীবনে আর কোন ্ুখ "নাই; সীতার পক্ষে মৃত্যুই 
বাঞ্ছনীয়; কিন্ত মৃত্যু হয় কই ? সীতা তবে আত্মহত্য! করিবে। 

আত্মহত্যা না মহাপাপ ? মহাপাপ হউক, অমূল্য সতীত্বরত্ব বিনষ্ট 
হওয়া অপেক্ষা সীতার আত্মহত্যা করা ভাল। কিন্ত উপায় কই? 

ছুরস্ত চেড়ীগণ তাহাকে সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে) শীভার মরিধার 
অবকাশ কই? হায়, সীতার মরিবারও অবসর নাই! সীতা এসংসারে 
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বড়ই মন্মভাগিনী। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সীতা রাবণের হস্ত 
হইতে মুক্রিলাভের কোন উপায় ন! দেখিয়া কথন কখন কাতরভাবে 
ফুক্তকঠ্ে রোদন করিতেন, কখনও উন্মাদিনীর ন্যায় লক্ষিতা হইতেন, 
এবং কখনও বা! বিষাদে নীরব ও নিশ্টেষ্ট হুইয়! ধরাসনে উপবিষ্ট 
থাকিতেন। ইহার উপর চেড়ীগণ তাহাকে উৎপীড়ন করিত এবং পামর 
রাবণও মধ্যে মধ্যে আলিয়া তাহার স্থকোমল মনকে সন্তপ্ত করিত। 
সীতার প্রাণ বড়ই কঠিন, তাই এত যন্ত্রণাতেও তাহা বিনষ্ট হইল ন1। 
একদিন নিশাবসানকালে লীতাদেবী ধুলিধুসরিতদেহে ছুশ্িন্তার 
 নিদ্রাশূন্ত হুইয়। ভূমিতলে উপবিষ্ট আছেন, এবং চেডীগণ সাবধানে 
তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছে, এমন সময়ে পক্ষিগণের আকম্মিক 
কলরবে সেই অশোক কানন পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল। রঞ্জনী প্রভাত 
হইলে, পক্ষিগণ প্রতিদিন যেরূপ মঙ্গলময় আনন্কোলাহল 
করিয়া থাকে, ইহা তাদৃশ কোলাহল বলিয়। বোধ হইল না। কিঞ্চিৎ 
মন্মোযোগপূর্বক লক্ষ্য করিলে, যে কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারি 
যে বিহঙ্গমকুল কোন'ও কারণে সন্ত্রাসিত হইয়া অসময়ে জাগরিত হুই- 
য়াছে। যাহাহউক, সীতাদেবী অথবা চেড়ীগণের মধ্যে কেছই এই 
অভূতপূর্ব ঘটনাটা লক্ষ্য করিল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন পত্রবল পরম্পর- 
সংশ্লিষ্ট বৃক্ষশাখার মধ্য দিয় একটা অদ্ভুত জীব নিঃশবপদসঞ্চারে 
যেদিকে সীতা অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে ধীরে ধীয়ে অগ্রসর 
হইতেছিল। পঙ্গিসকল দেই গদ্ভুতত্রীবদর্শনে সন্ত হইয়াই কুলায় পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ভীতম্বরে চীৎকার করিতে করিতে ইতম্ততঃ উড্ভীন, 
হইতেছিল। যাহাহউক, সেই অন্ভূত জীব ক্রমে ক্রমে একটা শাখা- 
পল্লপবরহৃল উন্নত.শিংশপাবৃক্ষের সমীপবর্তী হইয়া তছুপরি আরোহণ 
ক্গিল, এবং সেই বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা সীতাদেবীর প্রতি ঈরিরিরাসির 
দৃষ্টিপাত্ত করিতে, বাগিল ৃ্‌ 


৬৫৪ শীত! 1. ই 
এই অদ্ভুত জীব কে, তাহা প্রশ্ন করিবার পুর্বেই পাঠকপাঠিকাগণ 
নিঃসন্দেহই তাহাকে চিনিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইনি সেই প্রভৃভক্ত 
মহাবীর পবনকুমার। এই মহাবীর স্বতেজে সাগর লঙ্ঘনপূর্ববরু 
লঙ্কাতে উপস্থিত হইয়! নিশাযোগে পুরীমধ্যে সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হুই- 
লেন। তিনি ছদ্মবেশে রাবণের প্রাসাদের সর্বস্থলেই অনুসন্ধান করি- 
লেন; লক্ষেশ্বরের অন্তঃপুরে নিজ্রামপ্না স্ুবেশা সুন্ধপা কতশত রমণী 
দেখিলেন, কিন্ত তাহাদের মধ্যে কাহাকে ও সীতা বলিয়া! চিনিতে সমর্থ 
হইলেন না। রাঘবপত্বী বিলাঁসিনীর ন্যায় নিশ্চিন্তমনে রাঁবণগৃহে নিদ্রা 
যাইবেন কেন ? রামময়প্রাণা জানকী পতিশোকে নিশ্চয়ই রশ! হইয়া 
দীনার ন্যায় কোথাও অবস্থান করিতেছেন। হনুমান মনে মনে এইরূপ 
বিতর্ক করিয়। বিরহবিধুর শোকমলিন। সীতার অন্বেষণ করিতে লাগি- 
লেন, কিন্ত কোথাও তাদৃশলক্ষণাক্রাস্তা একটী রমণীরও দর্শন ন! পাইয়া 
অতিশয় হতাশ হইতে লাগিলেন। তবে কি হনুমানের সাগরলজ্বন- 
শ্রম ব্যর্থ হইল? সীতা কি এতদিন রামের শোকে প্রণত্যাগ করিয়া 
ছেন? হুনুযান সীতার অনুসন্ধান না করিয়া কোন্‌ সুখে কিফিন্ধায় 
প্রত্যাগমন করিবেন? রাম সীতা! ব্যতিরেকে নিশ্চয়ই অধিকদিন 
জীবিত থাকিবেন না। রাম মরিলে, লক্ষ্মণ এবং স্ুগ্রীবও তাহার 
পথান্থরণ করিবেন। হনুমানের তবে আর বাঁচিয়া ফল কি? হনুমান 
স্বদেশে আর প্রত্যাগমন করিবেন না; তিনি লঙ্কার মধ্যেই কোনও 
নির্জন স্থানে তপস্যা করিয়। দেহ বিসর্জন কর্িবেন। এইরূপ নষ্বল্ 
করিয়া মহাবীর হুনূমান ছুঃখিতচিত্তে এক প্রাচীরোপরি উপবিষ্ট হইলেন। 
সেখান হইতে অনতিদূরে এক নিবিড় কাঁনন অবলোকন করিয়া তিনি 
তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বিহঙ্গম সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়া বৃক্ষ 
হইতে বৃক্ষাস্তরে গমন করিতে করিতে এক শিংশপা বৃক্ষমূলে একটী 
“ রমণীকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তথন হনুমান সোৎস্ুকচিত্তে সকলের 
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অজ্ঞাতসারে সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া! সেই নারীর দিকে ঢৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন । | 

হনুমান দেখিলেন “& নারী রাক্ষণীগণে পরিবৃত; উপবাসে যার 
পর নাই কৃশ ও দীন। তিনি পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ হুঃখনিশ্বাস ত্যাগ 
করিতেছেন) তিনি শুরুপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার স্তায় নির্মল; 
তাহার কান্তি ধুমজালজড়িত অগ্রিশিখার ন্যায় উজ্জল ? সর্ধাঙ্গ অলক্কার- 
শূন্য ও মললিপ্ত। পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিনবন্ত্র। তাহার 
ছুংখসস্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নধুগল হইতে অনর্গল অশ্রধার! প্রবা- 
হিত হইতেছে ; শোকভরে যেন কাহাকে নিরন্তর হৃদয়মধ্যে চিন্তা 
করিতেছেন। তাহার সন্মুথে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহই নাই, 
কেবলই রাক্ষমী ; তৎকালে তিনি যুধত্রষ্ট কুক্কুরপরিবুত কুরঙগীর স্তায় 
ৃষ্ট হইতেছেন। তাহার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর স্তায় একমাত্র বেণী লম্বিত। 
* ক তিনি ব্রতপরায়ণ। তাপনীর ন্তায় ধরাঁসনে উপবেশন করিয়! 
আছেন, এবং সন্দেহাত্মক স্থৃতির স্ায়, পতিত সমৃদ্ধির স্তায়, "্থলিত 
শ্রদ্ধার স্তায়, নিষ্ধাম আশার ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায় ও অমৃ্ক 
অপবাদে কলস্কিত কীর্তির ন্যায় যাঁরপর নাই শোচনীয় হইয়া বিরাজ 
করিতেছেন” (৫1১৫) 

হনুমান এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া ইইাকেই রাঘববনিতা। সীতাদেবী 
বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। রামচন্দ্র সীতার যে যে লক্ষণ ও বসন 
ভূষণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, হন্মান তৎসমুদয়ই স্্লাইয়! দেখিলেন। 
জানকী সম্বন্ধে তাহার আর কোন সনেহই রা ল না।) লীতার 
অলৌকিক পতিপ্রেম ও ভর্তৃবাঁৎসল্যের কথ ম্মরণ করিয়া হনৃমানের 
নয়নযুগল হইতে অবিরলধারায় অশ্রজল নির্গত হইতে লাগিল। 
তিনি আরও চিস্তা করিলেন “জানকী রামলক্্রণের বলবিক্রম বিল- 
ক্ষণ অবগত আছেন, তজ্জন্যই বোধ হয় বর্ষার প্রাহুর্তাবে জান্গবীর 


১৫২ লীতা। 


ন্যায়, স্থির ও গম্ভীর ভাবে কালযাপন করিতেছেন। ইহার আভি- 
জাত্য কুলণীল ও বয়স বাষেরই অনুরূপ ) সুতরাং ইহারা যে পরম্পর 
পরম্পরের প্রতি অনুরক্ত ইহা উচিতই হইতেছে” (৫1১৬) হনুমাগ 
প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তীমদর্শন রাক্ষীগণকে 'দেখিতে লাগিলেন এবং সীতার 
বিষাদদৃত্ত দর্শন করিয়া! অতিশর সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। 

মহাবীর হনুমান সকলের অলক্ষিত হইয়া সেই দিবস সেই 
অশৌককাননেই যাপন করিলেন এবং সীতার সহিত কিরূপে 
কথোপকথন করিবেন তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। . 
আবার রজনী সমাগত হইল। ধবলজ্যোতি কুমুদবান্ধব নির্মল 
নভোমগুলে সমুদিত হইয়া বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, শস্তশ্তামল ক্ষেত্র, স্ুধা- 
ধবলিত প্রাসাদ ও যাবতীয় পদার্থোপরি শুভ্র জ্যোৎসাজাল বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। পদার্থনিচয় জ্যোৎসবান্নাত হইয়া এক অপূর্ব 
শোভা ধারণ করিল। অদূরে পৌরবর্গের আনন্দকোলাহল শ্রুতি- 
গোচর হইতে লাঁগিল। আর সীতাদেবী রাক্ষসীগণে পরিবৃত হইয়া 
ছঃখিত মনে সেই অশোক কাননেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহা 
বীর হনুমান সেই শিংশপা! বৃক্ষের নিবিড় শীখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া! 
সেই নিশীও অতিবাহিত করিলেন। শর্বরী অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে 
এমন সময়ে বেদবেদাঙ্গবিৎ য্তণীল ব্রহ্মরাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিয়া 
উঠিল। চতুদ্দিক্‌ হইতে মঙ্গল বাদ্য ও হুললিত গ্ীতধ্বনি উখ্িত 
হইল, বোধ হইল যেন ধরণীর মুতদেছে ধীরে ধীরে জীবন সঞ্চার 
হইতেছে! হনুমান চিত্তাকুলমনে সেই শিংশপা বৃক্ষের চুড়ে উপবিষ্ট 
আছেন, এমন সময়ে-সহসা তুযুল তৃষণরব তাহার শ্রুতি গোচর হইল। 
_ তিনি বিন্মিতমনে -ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিতে পাই- 
লেন যে, রাক্ষসরাজ রাবণ নিশাশেষে দীতার দর্শনাভিলাষে বহুসংখ্য 
 ক্বপবতী রমনীগণে পরিবেষ্টিত হুইয়। অশোক কাননে সমূপস্থিত 1 
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ধ্রানকী মহাঁনীর ব্বাবণকে দেখিবামাত্র ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন 
এবং উরুধুগলে উদর ও কর ছয়ে স্তনমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্বক জলধারা- 
কুললোচনে উপবেশন করিয়া রাহলেন। তিনি একাত্ত দীন ও পৌকে 
যার পর নাই কাতর ) রাবণের মৃত্যুকামনাই তাহার এক মান্ব ত্রত। 
শোক তাপে তাহার শরীর শু ও কৃশ; তিনি নিয়তই ধ্যানে নিমগ্ন 
এবং একাকিনী অনবরত রোদন করিতেছেন। রাবণকে আসিতে 
দেখিয়া তাহার নেত্রযুগল ক্রোধে .আরক্ত হইল। তিন সজলনয়নে 
অসহায়ার ন্যায় চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । 
রাবণ জানকীর সমীপে উপস্থিত হইয়া! তাহাকে মধুরবচনে নানা- 
দধপ প্রলোভন প্রদর্শন পূর্বক কহিতে লাগিল “জানকি, তুমি আমাকে 
দেখিবামাত্র সন্কুচিত হইতে ছ কেন? আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষ! 
করিতেছি, তুমি আমাকে সন্মান কর। তুমি অনিচ্ছুক, এই জন্ত 
আমি তোমাকে স্পর্শ করিতৈছি না। দেবি, আমা হইতে কাচ 
তোমার কোনও ব্যতিক্রম ঘটিবে না, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছু 
মাত্র ভীত হুইও না। একবেণীধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, 
মলিন বস্ত্র পরিধান ও ধ্যান তোমার সঙ্গত হুইতেছে না। তুমি 
আমার প্রতি অনুরক্ত,হইয়৷ ভোগস্খে আমক্ত হও । তুমি বুদ্ধিমোহ 
দুর কর। আমার অন্তঃপুরে অনেকানেক স্ুুরূপ! রমণী আছে, তুমি 
তাহাদের অধীশ্বরী হইয়া থাক। আমি স্ববিক্রমে ষে সমস্ত ধনবত্ব 
গ্রহ কন্গিয়াছি, তৎসমুদয় এঁবং সমগ্র রাজ্য তোমাকে অর্পণ করি- 
তেছি; তোমার প্রীতির জন্ত এই গ্রামনগরপরিপূর্ণ পৃথিবী অধিকার 
করিয়া তোমার পিতাকে রাত্বা করিতেছি ১ ভুমি আমার ভার্ষ্যা হইয়া 
থাক। আমার সহিত প্রতিদ্দিতা করিয়! উঠে, ত্রিভূবনে এমন আত 
কেহই নাই। 'দ্বেবি, রাম তপস্তা, ঝল, বিক্রম.ও ধনে. সামার তুল্য নয় 
এবং তাহার ষশও আমার সদৃশ হইবে না অতএব তুমি সমুদ্রতীর- 
চু 
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বর্তী সুরম্য কাননে আমার সহিত বাস করিতে সম্মত হও। 
(৫1২) রি ও 
উগ্রস্বভাব রাঁবণের ঈদৃশ অপমানম্থচক দ্বৃণিত বাক্য শ্রঝগ 
করিয়া জানকী অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উচ্চৈঃ্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন। রামচিস্তা তাহার মনে নিরস্তর জাগরূক রহিয়াছে ; 
তিনি একটা তৃণ ব্যবধান রাখিয়া রাবণকে কাতরকণ্ঠে কহিতে 
লাগিলেন পরাক্ষমাধিনাথ, তুমি আমায় অভিলাষ করিও না, স্বভার্যযায় 
অনুরক্ত হও ; পাপাত্মার পক্ষে মুক্তিপদার্থের ন্যায় তুমি আমাকে ন্থুলভ, 
বোধ করিও ন1।”. বলিতে বলিতে জানকীর মনে দারুণ ঘ্বণা উপ- 
স্থিত হইল; তিনি সহসা ক্রোধানলে প্রজলিত হুইয়! উঠিলেন। তিনি 
রাবণকে পশ্চাৎ করিয়া! বসিলেন এবং পরুষবাক্যে কহিতে লাগিলেন 
“দেখ, আমি অন্যের সহধর্মিণী ও সাধবী, তুই আমাকে সামান্া 
ভোগ্যা স্ত্রী বোধ করিস্‌ না। ধর্মকে শ্রেয় জ্ঞান কর্‌ এবং সতব্রত- 
চারী হ। রাক্ষস, নিজের ন্যায় পরের স্ত্রীকেও রক্ষা করা উচিত। 
যখন তোর বুদ্ধি এইরূপ বিপরীত ও ভ্রষ্টট তখন বোধ হয় এই মহানগ- 
রীতে কোন সঙ্জন ন্বই, থাকিলেও তুই তাহাদ্িগের কোনরূপ সংশ্রব 
রাখিস না। রাবণ, প্রভ। যেমন সথষ্যের, আমিও সেইরূপ রামের ) 
; হ্তরাং তুই আমাকে শ্রশ্বর্্য ব। ধনে কদাচ প্রলোভিত করিতে পারিবি 
না। তুই এক্ষণে এই ছুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দে।. যদি 
. লঙ্কার শ্রী রক্ষার ইচ্ছা! থাকে, বদি স্ববংপে বাচিবার বাদন। থাকে, তবে 
সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা 
কর্‌। দেখু, তুই ষদি আমাকে লইয়! তাহার হস্তে দরিস্‌, তবেই তোর 
মঙ্গল, নচেৎ ঘোর বিপদ । সেই লোকাধিপতি রামের হস্তে কিছুতেই 
তোর নিস্তার নাই। তুই অচিরাৎ বজ্ঞনির্ধোষের স্তান্ রামের ভীষণ 
- ধহু্স্কার গুনিতে পাইবি; অচিরাৎ সাহার নামাঙ্কিত শরজাল; জলন্ত 
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উরগের ন্যায়, মহাঁবেগে এই লঙ্কায় আসিয়া পড়িবে এবং অচিরাৎ তুই 
সবান্ধবে বিনষ্ট হইবি। সেই নরবীর, ভ্রাতার সহিত, মৃগগ্রহণার্থ 
জরণ্যে গিয়াছিলেন ১ তুই কাপুরুষের ন্যায় তাহার শূন্য আশ্রমে প্রবেশ 
করিয়া আমাকে অপহরণ করিয়াছিস্; এই কাধ্য অত্যন্ত ত্বণিত ৷ ষখন 
রামের সহিত তোর বৈরপ্রসঙ্গ হুইয়াছে, তখন তোর সহায়সম্পদ 
অকিঞ্চিৎকর হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে, তুই কৈলাসেই যা আর 
পাতালেই প্রবিষ্ট হ, রামের হস্তে আর কিছুতেই তোর নিস্তার 
নাই |” (৫২১) 

জানকীর এই বাক্যে রাবণ অতিশয় কুপিত হইল; কিন্ত ছূর্বত্ত 
কামমোছে অভিভূত হইয়া সীতার প্রতি রোষ প্রদর্শন করিতে পারিল 
না। রাবণ বলিল “জানকি, পুরুষ স্ত্রীলৌককে যেরূপ সমাদর করে, 
সে সেই পরিমাণে তাহার প্রিয়পাত্র হয়) কিন্ত আমি তোমাকে যত- 
টুকু সমাদর করিয়াছি, তুমি সেই পরিমাণে আমার অপমান করিয়াছ। 
যেমন সুনিপুণ সারথি বিপথগামী অশ্বকে নিরোধ করিয়া লাখে, সেই 
রূপ এক আসাক্তই তোমার প্রতি সমস্ত ক্রোধ একেবারে বিনষ্ট করি- 
তেছে। সুন্মরি, তুমি আমার উপর অকারণ বীত্রাগ হইয়াছ। তুমি 
বধ ও অপমানের যোগ্য, কিন্ত উৎকট আসক্তিই আমাকে এই সন্বপ্প 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছে। তুমি যেরূপ কঠোর কথা কহিলে, 
ইহাতেই তোমাকে বধদণ্ প্রদান কর! কর্তব্য ।” (৫1২২) 

এই কথা বলিতে বলিতে রাবণ রোষাবিষ্ট হইল। সীতা 
রাবণকে. তাহার পত্বীগণসমক্ষেই যথেষ্ট. অবমানিত ' করিয়াছেন ; 
তাই দুর্বৃত্ত রোষারণনেত্রে পুর্বার কহিতে লাগিল “দেখ, আমি 
_ আমার কথাপ্রমাঁণ আর ছুই মাস অপেক্ষা করিয়াথাকিব; কিন্ত 
উহার পরেই তোমাকে আমার প্ধযক্কোপরি আরোহণ করিতে হইবে। 
যদি এই নির্দিষ্ট কালের অস্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী না হও, 
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তুৰে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে নিশ্চয়ই খও 
খণ্ড করিয়া ফেলিবে।” (৫২২) 
. জানকী ভীত.হইলেন না। তিনি ঠা ও পতির 
বীধ্যগর্ধে কহিতে লাগিলেন "নীচ, এই নগরীর মধ্যে তোর শুভা- 
কাজ্জী কেহই বিদামান নাই। আমি ধর্শীল রামের ধর্মপত্ধী, তুই 
ভিন্ন ত্রিলোকে আর কেহই আমাকে মনেও কামনা করিতে পারে 
না পামর, তুই এক্ষণে আমায় যে সকল পাপকথা৷ কহিলি, বল, 
কোথায় গিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবি? *** তুই আমাকে, 
কুদৃষ্টিতে দেখিতেছিস+ তোর এ বিকৃত ক্রুর চক্ষু ভূতলে কেন স্থলিভ 
হইল না? আমি রামের ধর্্পত্বী এবং রাজ! দশরথের পুত্রবধূ, 
আমাকে অবাচ্য কহিয়া তোর জিহ্বা কেন বিশীর্ণ হইল না? দেখু, 
তুই মামাকে হরণ ও গোপন করিয়া কদাচই রাখিতে পারিবি না; 
যতদূর করিয়াছিস, তোর মৃত্যুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে ।” (৫1২২) 
রাবণ আর সহ্য করিতে পারিল না। হছ্রাত্মা ক্রোধে ভীষণ মৃষ্ঠি 
ধারণ করিল। সকলে সেই মৃষ্তি দর্শন করিয়! ভীত হইল। রাবণকে 
নীতার ববসাধনে সমুদ্যত দেখিয় ধান্যমালিনী নামী তাহার এক 
পত্বী মধ্যবর্তিনী হইয়া! তাহাকে জ্ত্রীবধরূপ ঘ্বণিত কার্ধ্য হইতে বিরত 
করিল এবং বচনচাতুর্ষ্যে স্বামীর মন প্রীত করিয়! তাহাকে অনাত্র 
লইয়া গেল। রাবণ পত্বীগণের সহিত সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার 
পূর্বে, সীতার বশীকরণ সম্বন্ধে চেড়ীগণকে নানা প্রকার উপদেশ 
গ্রদান করিল। রাবণ প্রস্থান করিলে, ছুরস্ত রাক্ষদীর! জানকীকে 
মান! প্রকারে উতপীড়িত করিতে লাগিল) কেহ সাত্বনাবাক্যে, 
কেহ গ্রালোভন প্রদর্শন দ্বারা, কেহ রাবণের গুণ কীর্তন করিয়া, এবং 
কেন কেহ বা ভর়প্রদর্শন ও কটুবাক্য প্রয়োগ পূর্বক সীতাকে 
, বনীতৃত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সীতাদেবী তাহাদের বাক্যে 
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কর্ণপাত করিলেন না, এবং তাহাদের ভয়প্রদর্শনেও কিছুমাত্র শঙ্কিত 
ভইলেন না। জানকী তাহার জীবন রক্ষা্ন নিমিত্ত আর. যত্ববতী 
নহেন; রাক্ষসীর! তাহাকে বধ বাঁ ভক্ষণ করুক, সীত! কিছুতেই 
তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না। . 
দ্লীতা আর কাহারও ভয়ে ভীত নহেন। তিনি রাক্ষমীগণের 
সম্মুখেই লঙ্কার প্রতি অভিশাপ প্রদান ও রাবণের প্রতি বথেষ্ট তির- 
স্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । রাক্ষসীরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
কেহ কেহ রাবণের নিকট গরমন করিল, কেহ কেহ বা সীতার রক্ষণা- 
বেক্ষণে নিধুক্ত রহিল। সীতা শোকে বিহ্বল হইয়! শিংশপা' বৃক্ষের এক 
সুদীর্ঘ পুক্পিত শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক অশ্রপূর্ণলোচনে আপনার শোচ- 
নীয় দশা চিন্তা করিতে লাগিলেন। আর ছুই মাসকাল মাত্র 
অবশিষ্ট আছে; রাবণ ছুই মাস কাল পরেই সীতা'র বিনাশ সাধন 
করিবে। ছুরাত্মা সীতাকে নান! প্রকারে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। 
সীতার জীবন বড় ছুঃখময় হইয়াছে। রাম নিশ্চয়ই সীতার অবস্থা 
পরিজ্ঞাত নহেন, অথবা! তিনি সীতাকে চিরকালের জন্য মনোরাজ্য 
হুইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন; স্থতরাং সীতার উদ্ধারের আর কোন 
আশ! নাই। সীতা রামের বনিত1; সীত! রাক্ষহস্তে অবমানিত ও 
উৎপীড়িত হইতেছেন। রামের দর্শনলাভের আশাতেই সীতা এতা- 
বৎকাল জীবন ধারণ করিতেছিলেন) কিন্তু সে আশা! এখন সুদুরপর্া- 
হত। সীতার মৃত্যু বুঝি সন্ধিকট হইয়াছে ; তবে মৃত্যুই হউক । অমূল্য 
সতীত্বরত্ব বিনষ্ট হওয়! অপেক্ষা! মৃত্যুই শতগুথে শ্রেষ্টতর | রাক্ষসহস্তে 
প্রাণত্যাগ কর! অপেক্ষা! আত্মহত্যাই সীতার পক্ষে মঙ্গলজনক। 
আত্মহত্য। মহাপাঁপ বটে? কিন্ত যেখানে সতীত্বরত্ব হারাইবার আশঙ্কা, 
সেখানে আত্মহত্যাই মুক্তির একমাত্র উপায়। সীতা তবে নিশ্চয়ই 
গ্রাণত্যাগ করিবেন। সীতা জীবনে যে এত কষ্টভোগ করিলেন, তজ্জন্ত 


১৫৮ পীতা। 

তিনি ছুঃখিত নহেন; তাহার ছুঃখ এই যে, মৃত্যুকালে তিনি একবার 
স্বামীর চরণযৃগল দর্শন করিতে পাইলেন নাঁ। ষীহার জন্য তিনি এত 
অপমান ও যন্ত্রণা সহ করিয়াও কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া 
রছিলেন, হায় মৃত্যুকালে তাহাকে একবার দর্শন কর! সীতার 
ভাগ্যে ঘটিল না! সীতার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। সহসা সীতার মনে 
পূর্বস্থতি জাগ্রত হইল; তাহার শুভ্র গওস্থল অশ্রজলে প্লাবিত 
হুইয্স! গেল। স্বামী, জনক, জননী, শব ও অন্তান্ত গুরুজনকে তিনি 
উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, এবং স্ুস্থিরচিত্ত হইয়া আত্মহত্যাসাধনের . 
উপাত় চিন্তা করিতে লাগিলেন । সীতা অনেক চিন্তা করিয়াও কোন 
সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইলেন না। শীতার নিমিত্ত 
জগতে একখণও্ড রজ্জুও বিদ্যমান নাই! সীতার ন্তায় মন্দভাগিনী 
আর কে আছে? সহসা তাহার মুখম গুল প্রচ্ছুল্ন হইল; সীতার নিমিত্ত 
একখণ্ড রজ্জু নাই বটে, কিন্তু তাহার পৃষ্ঠলম্বিত সুদীর্ঘ বেণী আছে। 
পাতিব্রত্যই একবেণীধারণের উদ্দেশ্ত ; সেই বেণীই আজ সীতার 
পাতিত্রত্য রক্ষা করিবে; সীতাদেবী আপনার বেণীর সাহায্যেই আজ 
অকাতরে প্রাণ বিসঞ্জন করিবেন! এইরূপ নঙ্কল্প করিয়। তিনি 
শিংশপা বৃক্ষের এক শাখা! ধারণ করিলেন এবং শোকাকুলমনে রাম 
লক্ষণ ও আত্মকুল স্মরণ করিতে করিতে আত্মহত্যাসাধনের স্থযোগ 

প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন 1... 
মহাবীর হনুমান অশোককাননে রাবণের আগমন অবধি রা 
আত্মহত্যার নিমিত্ত এই ভীষণ সঙ্কন্ পর্য্যস্ত সমস্ত ঘটনাই গ্রচ্ছন্নভাবে 
অরলোকন করিতেছিলেন। সীতার পাতিব্রত্যতেজদর্শনে তাহার 
নেত্রদবয় অশ্রপূর্ণ হইয়া গেল এবং সীতার ছুঃখে তাহার হৃদয় অতিশয় 
ব্যথিত হইল। জানকীকে আত্মহত্যা সঙ্বন্ধে ্কৃতনিশ্চয় দেখিয়া তিনি 
শঙ্কিত হইলেন। সীতা প্রাণত্যাগ করিলে হনুমানের সাগরলজ্ঘন 
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প্রভৃতি কষ্টসাধ্য কর্মাসকল একেবারে বিফল হইবে, এবং রামলক্ষমণ 
নুগ্রীব প্রভৃতি বানরকুল দারুণ দুর্দশাগ্রন্ত হইবেন। সীতার মহিত 
অনতিবিলম্বে কোনও প্রকারে একবার দাক্ষাৎ কর! নিতাত্তই আব- 
শ্তক হইতেছে, তাহা ন। করিলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। . 
কিন্তু হনুমান ফে রামের চর সে বিষয়ে তিনি জানকীর প্রত্যয় উৎপাদন 
করিবেন কিরূপে? সীতা হনুমানকে কোন মায়াবী রাক্ষদ মনে করি- 
লেও করিতে পারেন; কিন্তু তাহ! হইলে হনুমানের কার্য্য(স দ্ধিপথে 
বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপাস্থত হইবার সম্ভাবনা । মনে মনে এইরূপ নান। 
প্রকার বিতর্ক করিয়৷ হনূমান সীতার সহিত সংস্কৃত ভাষায় আলাপ 
করিতে সঙ্কন্ন করিলেন; কিন্ত ব্রাহ্মণের স্তায় সংস্কৃত কথা৷ কহিলে 
পাছে সীত। তাহাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া ভীত হন, এই আশঙ্কায় তিনি 
সীতার মহিত অর্থসঙ্গত মানুষী বাক্যেই আলাপ করিতে মনস্থ করি- 
লেন। এইরূপ অবধারণ পূর্বক হনুঘান সীতার নিকটস্থ হহয়। মৃছু 
মধুরবাক্যে তাহার ও রামের পূর্ববৃন্াত্ত কীর্তন করিতে লাগিলেন 
এবং তিনি যে সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্তই রামচন্দ্রের নিয়োগে দুস্তর 
সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহারও উল্লেখ 
করিলেন। 

মর্তকাম। দেবী জানকী সহসা এই সকল কথ শুনিয়। বিশ্মিত 
হইলেন এবং অলকসন্কুল মুখকমল উত্তোলন পূর্বক উদ্ধাদিকে দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন। রামের'সংবাদ পাইয়। তাহার মনে যারপরনাই 
হর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সধ্শালন করিতে করিতে 
সভয়্ে দেখিলেন যে, ভীমকায় বিকটাকার এক বানর শুভ্রবসন 
পরিধান পূর্বক বৃক্ষশাথায় আরূঢ় রহিয়াছে ! সীতাদেবী হনৃমানকে 
কোন মায়াবী রাক্ষস মনে করিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং 
ভর়সথচকশ্বরে অন্ফ,ট চীৎকার করিয়া চমকিত হইলেন। তদর্শনে 
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হনুমান লীতার সন্নিহিত হইয়! তাহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ; 
কিন্তু সীতাদেবী তাহার কথায় সহজে প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারিলেন 
না। তখন মহাবীর পবনকুমার সীতার মনে বিশ্বাস সমুতপাদ নেবে 
নিমিত্ত তাহার হরণ অবধি নিজের সাগরলজ্ঘন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই 
বিবৃত করিলেন এবং রামচন্ত্র ও লক্ষণের আকারপ্রকারও বর্ণিত 
করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী হনুমানের বাক্যে আর অবিশ্বাস 
করিতে পারলেন না; তিনি তাহার নিকট রামলক্মণের কুশলসংবাদ 
শ্রবণ করিয়। আনন্দাশ্র বিসজ্জন করিতে লাগিলেন । অনন্তর জানকী. 
আত্মমংযম করিয়া হনুমানের নিকট রামলক্ষণ সম্বন্ধে কত কথাই 
জিজ্ঞামা করিলেন, নিজ দুরবস্থার সমগ্র ছুংখময় ইতিহাস কীর্তন 
করিলেন এবং রামলক্্ণ যে অনাথিনীকে ভূলিয়। আছেন ও তাহার 
উদ্ধারের নিমিত্ত এতকাল বিলম্ব করিতেছেন, ইহ চিন্তা করিয়া 
অজন্র বাম্পবারি-বিমোচন করিলেন। আর ছুইমাস কালমাত্র অবশিষ্ট 
আছে ) যদি ইহার মধ্যেই শীতার উদ্ধার না হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই 
প্রাণভ্যাগ করিবেন। সীতার বিলাপশ্রবণে হনুমান তাহাকে আশ্বস্ত 
করিয়। তাহার সমুদ্ধারার্থ ও পাপাস্মা রাবণের দণ্ডবিধানার্থ ষে যুদ্ধো- 
দাম হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিলেন, এবং তৎবিরহে রামও যে 
কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহার'ও কিঞ্চিৎ আভাস 
প্রদান করিলেন। সীণ্তাদেবী প্রিয়তমের কষ্টের কথ। শুনিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর হনুমান সীতার হস্তে রামপ্রদত্ত একটা 
. স্বরাঙ্ুরীয় প্রদান করিলেন; এ অঙ্গুরীয়কে রামনাম অঙ্কিত ছিল; 
সীত। তাহা দেখিবামাত্রই রামের বলিয়া! চিনিতে পারিলেন এবং 
সাদরে তাহা গ্রহণপুর্বক অবিত্ৃপ্তলোচনে পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে 
লাগিলেন । সীতাকে যারপরনাই কাতর দ্বেখিয়া মহাবল হনুমান 
তাহাকে স্বপৃষ্ঠেই আরোপণ পূর্বক রামসন্লিধানে লইয়া! যাইতে ইচ্ছা 
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প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সীতাদেবী তাহাতে সম্মত হইলেন না,। 
সীতা ভীকুম্বভাবা নারী ; হনুমানের সাগরলজ্বনের সময় হয়ত তিনি 
হার পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া! সাগরগর্ভে নিপতিত হইতে পারেন) অথবা 
রাক্ষসগণ হুনুমানকে সীভাসহ পলায়ন করিতে দেখিয়৷ তাহার 
অনুসরণ করিতে পারে। রাক্ষবগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধারস্ত 
হইলে, সীতার রক্ষণার্থ হনৃমানকে অতিশয় ব্যস্ত হইতে হইবে, এবং 
তদবস্থায় যুদ্ধে জয়লাভ করাও তাহার পক্ষে অতিশয় দুফধর কাধ্য 
হইয়া উঠিবে ; অথব। সীতাদেবীই পুনব্বার রাক্ষনকবলে পতিত 
হইতে পারেন; তাহ! হইলে বিষম অনর্থও ঘটিবার সম্ভাবনা । ইহ! 
ব্যতীত হনূমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করা সম্বন্ধে সীতার প্রধান আপতি 
এই যে, ছ্িনি কদাচ পরপুরুষ স্পর্শ করেন না। এই নিমিত্তই তিনি 
বলিলেন “বীর, আমি পতিভাক্তর অনুরোধে বাম ব্যতীত অন্ত 
পুরুষকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক নহি। ছ্রাত্মা রাবণ বলপূর্ব্বক 
আমাকে তাহার অঙ্গস্পর্শ করাইয়াছিল, কিন্ত আমি কি করিব? তৎ- 
কালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশ! ছিলাম |. এক্ষণে যদি রাম শ্বয়ং 
আসিয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যান, তবেই তাহার উচিত 
কার্ধ্য করা হইবে» (৫1৩৭) হনুমান সীতার ধর্ম ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য 
শ্রবণ করিয়া অতিশয় হব হইলেন এবং এই বাক্য যে মহাত। রামের 
মহধর্মিনীরই উপযুক্ত, তাহ! নির্দেশ কাঁরয়া সীতার অশেষ প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন। অনস্তর বহুক্ষণ কথোপকথনের পর হনুমান 
মীতাদেবীকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিয়। তাহার নিকটে বিদাকর 
গ্রহণের সঙ্কলল করিলেন, এবং রামের প্রত্যয়সমুৎপাদ্‌নার্৫থ তাহার 
নিকট কোন অভিজ্ঞান যান্তা করিলেন। সীতাদেবী তাহাদের 
বনবাস সময়ে সংঘটিত কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া পিত্ৃগৃহে 
বিবাহকালে জনক প্রদত্ত এক উৎকষ্ট চূড়ামণি আপনার মন্তক হইতে 
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উন্মোচন পূর্বক তাহ! হনুমানের হস্তে প্রদান করিলেন এবং 
তৎকালে ইহাও বলিলেন “দূত, এই অভিজ্ঞান রামের অবিজ্ঞাত 
নহে; তিনি ইহা দেখিবামাত্র আমাকে, আমার জননীকে ও রাজা 
দশরথকে ন্মরণ করিবেন।” হনুমান দেই অভিজ্ঞানচুড়ামণি গ্রহণ 
পূর্বক সযদ্বে তাহা রক্ষা করিলেন এবং অশ্রুপর্ণলোচনা দীতাদেবীকে 
সাস্্না ও ভক্তিসহকারে তীহাকে প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিলেন । 

হনুমান অশোককাননে বিচরণ করিতে করিতে নানাগ্রক্কার 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। লঙ্কা পরিত্যাগ করিবার পূর্বে একবার 
_রাবণের বলাবল পরীক্ষা করিয়া! যাইতে তাহার বড় ইচ্ছা হইল। 
তছুদ্দেশে তিনি সেই মনোহর অশোৌককাননকে ভগ্ন ও হতশ্রী 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসের। তাহার ভীমমুত্তি দর্শন করিয়৷ 
ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মুহূর্থমধ্যে এই ভয়ঙ্কর উৎপাঁতসংব'দ 
রাবণের কর্ণগোচর হইল। রাবণ বানরকে ধৃত বা নিহত করিতে 
অনুচরগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার1 অস্ত্র 
শস্্র লইয়! হনৃমানের সহিত অশোককাননে যুদ্ধ আরস্ত করিল ' 
হনুমান তাহাদের শরজাল নিবারণ করিয়। অক্লেশেই তাহাদিগকে 
বিনাশ করিলেন। রাবণ বানরের ছুঃসাহস দর্শনে ক্রোধে প্রজ্বলিত 
হইয়া তৎবিকদ্ধে প্রধান প্রধান সেন'পতিগণকে প্রেরণ 'করিলেন 
কিন্তু ভাহারাও ততৎকর্তৃক যমসদনে প্রেরিত হইল। অনন্তর যুদ্ধ- 
_ বিশারদ রাবণকুমার অক্ষ ঝোষভরে হনুমানের বিরুদ্ধে ধাবমান হইল; 
্‌ হনুমান তাহার. শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হুইয়। অতিশয় ক্রিষ্ট হইলেন: 
. ঘোরতব যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিয়ৎক্ষণ জয়পরাজয় কিছুই স্থিরীক্কত 
হুইল. নাঃ পরিশেষে মহাবীর পবনকুমার তাহাকেও অন্ধুচরবর্গের 
* সাহিত মংহার করিলেন এবং এক প্রাচীরোপরি উপবিষ্ট হইয়া মুহমূছ' 
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সিংচনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কুমার অক্ষের বধসংবাদ- 
শ্রবণে রাবণ রোষে চিম্াির ন্যায় প্রজলিত হইয়া উঠিল এবং 
বীষ্বশ্রেষ্ট ইন্দ্রজিৎকে তৎক্ষণাৎ বানরববে প্রেরণ করিল। হনুমান 
ইন্দ্রজিৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পাশবদ্ধ হইলেন এবং : 
ছ্রস্ত রাক্ষগণকর্তৃক নানাপ্রকারে তাড়িত হয়! আপনাকে রাবণ- 
সমীপে সমানীত হইতে দিলেন । রাবণের সহিত একবার সাক্ষাৎকার 
করাই তীহাৰ প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাবণ ভনুমানকে দেখিবামাত্ 
তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। হনুদান নির্ভীকচিত্তে রাবণকে 
আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া লঙ্কায় তাহার আগমনকারণ যথাযথ বর্ণন 
করিলেন, এবং রামের লহিত মিত্রা স্থাগন করিয়া সীতাদেবীকে 
অনতিবিলম্বে তাহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। 
রাবণ হনুমানের বাক্যে অতিশয় কুপিত হইল। হনৃমান কিছুতেই 
ভীত হইবার পাত্র নহেন; তিনিও রাবণের পাপাচারের কথা উল্লেখ 
করিয়া তাহাকে সভামধ্যেই তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
রাবণ জুদ্ধ হইয়া হনুমানের প্রাণদণ্ডের আজ্তা। প্রদ্ধান করিল) কিন্তু 
মহামতি বিভীষণ রাক্ষসরাজের ক্রোধ প্রশমিত করিয়। দূতের অবধ্যতা 
গ্রতিপাদন করিলেন, এবং হুনুমানকে কোনওরূপে বিরুতাঙ্গ 
করিয়! লঙ্কা হইতে দূরীভূত করিতে পরামর্শ দিলেন। রাবণ তদস্থসারে 
হনুমানের পুজ্ছ দগ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিল। মহাবীর হনুমানের 
দীর্ঘ পুচ্ছটি তৈলসিক্ত ছিন্নবন্ত্ে সংবৃত হইলে, রাক্ষসের! তাহাতে 
অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। অগ্নি প্রজ্লিত হইবামাত্র, হনুমান এক- 
লক্ষে গৃহচুড়ে আরোহণ করিয়া তাহাতে সেই অল্মি প্রদান করিলেন 
এবং ক্ষিপ্রতাসহকারে গৃহ হইতে গৃহাস্তরে লক্ষ গ্রদান পূর্ব্বক মৃহ্ত্ত- 
মধ্যে সেই জুশোভনা লঙ্গাপুরীকে অগ্নিমালায় সুসজ্জিত করিলেন! 
আনননিমগ্ন। সেই মহানগরী অবিলম্বে হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল 
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এবং ক্ষণকালমধ্যেই ভক্মীভূত হইয়া শ্বশানতুলা ভীষণ আকার ধারণ 
করিল। ও 

মহাবীর হনুমান এইরূপ মহোৎসাহে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া দীতার 
নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাকে অশোক- 
কাননে নিরাপদ দেখিয়া জষ্ট হইলেন ও তাহার নিকট বিদায় 
গ্রহণ পূর্বক অনতিবিলম্বে পুনব্বার সাগর লঙ্ঘন করিলেন। 
অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ দুর হইতে মহানীর পবনকুমারের হুঙ্কার 
শব্ধ শ্রবণ পূর্ব্বক কাধ্যসিদ্ধি সন্বন্ধে আর সন্দেহ করিলেন না। 
হনুমান তাহাদের সহিত মিলিত হইবামাত্র গ্রধান প্রধান 
বানরগণ তাহার মুখে আন্ুপৃধিবিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া 
উল্লামে নিমগ্ন হইলেন, এবং হর্ষব্যঞক সিংহনাদ ও কিলকিলা- 
শবে দিত্মগুল পরিপূর্ণ করিলেন। বানরগণ আনন্দে বাহাজ্ঞানশৃন্ত 
হইয়া নানা প্রকার ক্রীড়াকৌতৃকে নিমগ্ন হইল এখং মহারাজ 
থগ্রীবের স্থরক্ষিত এক মধুবনে প্রবেশ পূর্বক তথায় যথেচ্ছ মধুপান 
করিতে লাগিল। | 

এদিকে হনুমান ও অঙ্গদ' প্রভৃতি বানরগণের গ্রত্যাগমনবার্তা 
শ্রবণ কৰিয়। ুগ্রীব তাহাদের কতকাধ্যত। সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন 
না। যথাসমনষে তাহার কাননশোভিত প্রজ্ববণশৈলে উপনীত 
হইলে, মহাবীর পবনকুমার. সোৎকণ্ঠ রামলক্ষমণ ও সুগ্রীবের সমক্ষে 
সীতাসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সাগরলজ্বন অবধি সীতাদর্শন ও 
লঙ্কাদাহন পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। 
সীতার দীনদশা, সীতার একান্ত পতিপরারণতা, রাবণের সহিত সীতার 
ব্যবহার, রাবণের উৎগীডন, সীতার যন্ত্রণা, সীতার সহিত রাবণের 
সময়, রামলক্মণের গুদাসীন্যে সীতার বিলাপ, প্রীণবিসর্জনে সীতার 
সন্ধল্প ইত্যাদি সমস্ত কথাই তিনি রাষের নিকট বিবৃত করিলেন। 


দশম অধ্যায়। ১৬৫ 


রম তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন। অনন্তর 
হনৃমান সীতা প্রদত্ত অভিজ্ঞানচুড়ামণি রামহস্তে অর্পণ করিবামাত্র, 
তিনি ততক্ষণাৎ তাহা চিনিতে পারিয়া অক্রপূর্ণলোচনে আবেগপুর্ণ- 
হৃদয়ে বক্ষঃস্থলে তাহা বারম্বার স্থাপন করিতে লাগিলেন, এবং ঘনঘন 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয় সেই মুহূর্তেই বাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাত্র! 
করিবার সন্বল্প করিলেন। | 
অত্যন্পকালমধ্যে যুদ্ধধাত্রার আয়োজন হইল। অগণিত বানরসৈন্য 
নভোমগুলে ধুলিজাল উড্ডীন করিয়। দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিণ। কিয়দ্দিনমধ্যে রামচন্দ্র সসৈন্যে সাগরোপকূলে উপস্থিত 
হইলেন এবং সাগর সমৃত্ীর্ণ হইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
বানরগণের মধ্যে কেবল মহাবীর হনুঘানই মাগরলঙজ্ঘনে সক্ষম ? কিন্ত 
এই অসংখ্য বানর লইয়া! রামচন্দ্র কিরূপে লঙ্কায় উপনীত হইবেন সেই 
চিন্তায় আকুল হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সুগ্রীব প্রভৃতি বীরগণের 
সাহায্যে স্বন্ধাবার স্থাপন করিয়া বিষণ্নমনে সেই সমুদ্রতটেই অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। এদিকে লঙ্কাভিমুখে রামের সমৈন্তে আগমন- 
সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, দুর্বৃত্ত রাবণ অতিশয় চিস্তাকুল হইল। সে 
অনতিবিলম্বে সমস্ত জ্ঞাতি বদ্ধু ও পারিষদকে সভামণ্ডপে এক জ্রিত 
করিয়! তাহাদের সহিত উপস্থিত বিপদে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণাত করিতে 
লাগিল। অনেকেই রাবণের স্ায় পাপাত্মা ও বী্যমদে গর্বিত ছিল, 
স্থতরাং তাহার! লক্কেশ্বরকে* স্থপরামর্শ দিতে অক্ষম হইল। কেবলমাত্র 
ধর্মপরায়ণ বিভীষণই অগ্রজ্জ রাবণের হিতকামনাঁয় কতকগুলি 
সছুপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু দুরাত্ম! তাহার বাক্যে অশ্রদ্ধা 
প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে যথেষ্ট অবমানিত করিল। বিভীষণের 
অপরাধ এই যে, তিনি রাবণকে রামহস্তে সীতাসমর্পণ করিয়া 
স্বরাজ্য রক্ষাকরিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যাহ! হউক, সীতা 


১৬৬ সীতা । 


হইতেই যে রাবণের সর্ধনাশসাধন হইবে ইহা বুঝিতে পারিয়া 
মহামতি বিভীষণ ছুঃশীল ভ্রাতার সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ পূর্বক 
সাগর সমৃত্তীর্ণ হইয়া! রামেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাম বিভীষণ* 
সম্বন্ধে সকল কথাই অবগত হইয়1 তাহার সহিত পবিত্র মিত্রতান্ত্রে 
আবদ্ধ হইলেন। বিভীষণও রামের' সম্যক্‌ সহায়ত1 করিতে প্রতিশ্রুত 
হুইলেন। তদনস্তর সাগর সমুত্বীর্ঘ হওনের চেষ্টা হইতে লাগিল । 
সেনাপতি মল বানরগণের সাহায্যে বুক্ষপ্রস্তর দ্বার সাগর বন্ধন 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়৷ অভ্যক্প দিবসের মধ্যেই তাহা সুসম্পন্ন করিলেন । 
সেই সুরচিত বিস্তৃত সেতু অনন্ত নীলাম্ুরাশি মধ্যে লম্বমান হইয়! 
গগনতলে ছায়াপথের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল। রামচন্দ্র বানর- 
সৈম্তসমভিব্যাহারে সেই সেতুংযোগে সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া লক্কা- 
সূুমিতে পদার্পণ করিলেন, এবং নানাস্থলে স্ন্ধাবার স্থাপন ও অপূর্ব 
ব্যুহরচনা করিয়া! লঙ্কাপুরী অবরোধ করিলেন। বানরগণ মুমুন্ছঃ 
িংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের জয়োল্লাধ্বনিতে গগনমণ্ডল 
পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। 


পপ হা ভা পপ 


একাদশ অধ্যায় 





সীতাদেবী রক্ষোগৃহে অবরুদ্ধ'ও ছুরস্ত চেড়ীগণে নিয়ত পরিবেষ্টিত 
থাকিয়াও সেখানে নিতান্ত সহায়শূন্ঠ। ছিলেন না। সীতার অলৌকিক 
চরিত্রগ্ুণে অনেকেই তাহার বশীভূত হইয়াছিল | ত্রিজটানাক্্ী 
রাবণের এক বিশ্বস্ত! পরিচারিকা প্রকান্তে সীতাকে নানাপ্রকার ভয় 
প্রদর্শন করিলেও অন্তরে তাহার অতিশয় হিতাকাক্িণী ছিল। 
ত্রিজটা গোপনে সীতার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিত, এবং 
সেই পতিবিয়বোগবিধুরাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিত। একদিন 
সে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়। সীতার সমক্ষেই চেড়ীগণকে বলিয়াছিল 
যে, শীতাহরণপাপেই রাবণের স্বর্ণলঙ্ক! অবিলম্বে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, 
এবং সীতাকে তাহার বিজরী স্বামী উদ্ধার করিয়া স্বদেশে লইয়া যাই-. 
বেন; অতএব যাহার! নিজ নিজ মঙ্গলাকাজ্ষা করে, তাহাদের এখন 
হইতেই,সীতাৰ অনুগত হওয়া কর্তব্য। বিষাদময়ী জানকী ত্রিজ্গটার 
এই ্বপ্নসংবাে হষ্ট হইয়া ব্রীড়াবনতবদনে বলিয়াছিলেন দত্রিজটে, 
ইহা! যদি সতা হয়, তবে আমি তোমাদিগকে অবগ্ঠই রক্ষ। করিব” 
(০২৭) আর এক দিন ত্রিজট। সীতাকে বলিয়াছিল “দেবি, তুমি চরিত্র- 
গুণে আমার প্রীতিকর এবং স্বভাবগুণে আমার হ্থায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ।” 
(২৪৮) স্থৃতরাং এতন্বারা ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যেঞ$সেই 
 নির্বান্ধবপুরী লঙ্কাতেও সীতাদেবী জিটার তায় রাক্ষদীনহবাসে 
- কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন। ৃ 
সরমা সীতার অন্যতম হিতাকাজ্ফিণী সথী ছিলেন। রাবণ 
_ সরমাকে সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিল। : সরমা। এই 


১৬৮ মীতা। একা নি 
নিমিত্ত নিয়তই সীতাসন্িধানে অবস্থান করিতেন | রাঘববনিতা 
তীহাকেই বিশ্বাস করিয়া আপনার ছুঃখকাহিনী বর্ণনা করিতেন। 
মরমার হৃদয় স্ত্রীজনোচিত কোমলতায় পরিপূর্ণ ছিল; সীতার ছুঃখে 
সরা অশ্রযোঁচন করিতেন। রামচন্ত্রের সসৈম্তে লঙ্কা আগমন 
অবধি রাবণ কিরূপ মন্ত্রণা করিতেছে, সরমা তাহা অবগত হইয়! সীতাকে 
জ্ঞাপন করিতেন, এবং তাহাকে নানাপ্রকারে গ্রফুল্প রাখিতে চেষ্টা 
করিতেন | দেবী সরমা মন্দভাগিনী সীতার অন্ধকারময় জীবনের 
একমাত্র আলোকস্বরূপ ছিলেন। নীতা এই প্রিয়সথীর সহবাসে ক্ষণ- . 
কালের নিমিত্তও আপনার ছুঃখজাল! বিশ্বৃত হইতে সমর্থ হইতেন। 
ধর্মপরায়ণ বিভীষণ সীতার্দেবীর কিরূপ হিতাকাজ্ষ ছিলেন, তাহ! 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। রামহস্তে সীতাপ্রত্যর্পণরূপ হিতবাক্য 
বলিয়াই তিনি রাবণকর্তৃক যৎ্পরোনাস্তি অবমানিত হইয়াছিলেন ; 
সেই কারণে তিনি রাবণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া রামের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। বিভীষণের কলানায়ী এক কন্তাও সীতার অতিশয় 
হিতৈষিণী ছিলেন। 
রাবণের পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ সীতার পক্ষ হইয়! 
রাবণকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেন। রাবণের মাতামহু বৃদ্ধ' 
মাল্যবান ও অবিন্ধ্য প্রভৃতি রাক্ষমগণ ছুঃখিনী সীতাকে শ্বামীর নিকট 
প্রেরণ করিতে অনেক অনুরোধ করিতেন; কিন্ত ছুরাত্মা রাবণ তাহা- 
দের হিতকর বাক্যে কিছুতেই কর্ণপাত করিত না। মৃত্যু যেন 
কেস্াকর্ষণ করিয়াই তাহাকে রামের সহিত যুদ্ধে প্রবর্তিত করিতে 
লাগিল । 'রাবণ রামের সৈম্তবল ও বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া অতিশগ্প 
শঙ্কিত হইল, কিন্তু সেই পাপাস্মা সেনাপতি ও মন্দবুদ্ধি মন্ত্রগণ 
কর্তৃক সমূৎসাহিত হইয়! রামের সহিত সন্ধিস্থাপনের কোন চেষ্টাই 
করিল না। রামচন্দ্র যুদ্ধ আরস্ভ করিবার পূর্বে রাবণের নিকট: 


একাদশ অধ্যায়। ১৬৯ 


যুবরাজ মঙ্গদকে একবার প্রেরণ করিলেন। অঙ্গদ রাবণকে রামহক্চে 
নীতাসমর্পণ করিয়। তাহার কৃপাতিক্ষা! কৰিতে উপদেশ প্রদান 
করিলেন ) কিন্তু রাবণ তাহার হিতবাক্যে অতিশয়. রুষ্ট হইল। যুদ্ধ 
অনিবার্ধ্য দেখিনা রামচন্দ্র স্ুম্রীব প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে দুর্ভেদ্য 
ব্যহ রচন! করিয়। লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিলেন।, 
বাবণ অতিশয় বীর ও যুদ্ধনীতিবিশারদ। বিনা যুদ্ধে যাহাতে 
সীতাকে বশবন্তিনী অথবা রামকে : পরাজিত. করিতে পার! যায়, 
বাবণ তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। মীহা একবার 
রাবণের অন্গতা হইলে, রাম রোষে ও ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিবে, 
অথবা লঙ্কা৷ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিবে। কিন্তু সীতা 
স্বামীর তেজোগর্কে সর্বদাই দৃপ্তা) রাবণ মনে করিল, রাম বিন 
না হইলে, অথবা রাম বিনষ্ট হইয়াছেন এইরূপ বিশ্বাস না! হইলে, সীত। 
কখনই রাবণকে আত্মসমর্পণ করিবেন না। এইব্প চিন্তা করিয়! 
ছুই রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহবনামা এক অনুচরকে আহ্বান করাইয়া! তাহাকে 
মায়াবলে রামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত করিতে আদেশ করিল। 
মুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত হইলে রাবণ তর্জনগর্জন করিতে করিতে অশোক- 
কাননে উপস্থিত হইয়৷ সীতার নিকট সৌপ্ডিকযুদ্ধে রামের বিনাশ- 
সংবাদ জ্ঞাপন করিল, এবং সীতার বিশ্বাস সমুৎপাদনের নিমিত্ত 
সেই মায়ামুণ্ড ও শরামন আনয়ন করিয়া তাহার সম্মুখে রক্ষা করিল/। 
সীত। বুদ্ধিমোছে সেই ছিন্নমুণ্ঠক রামেরই মুণ্ড মনে করিয়! হাহাকার 
করিয়। ক্রন্দন 'করিতে লাগিলেন, এবং বহুপ্রকারে নিঙ্গ অনৃষ্টের নিন্দা 
ও রামের জন্ত বিলাপ করিয়। উন্মাদিনীর স্তাক্ রাবণকে বলিতে লাগি- 
লেন প্রাবণ, তুমি শীগ্র মামাকে রামের মৃতদেহের উপর লইয়া গিয়া 
বধ কর, ভর্তার সহিত পত্ধীকে একত্র করিয়া দাও, এবং কণ্যাণের 
কাধ্য কর। আন তাছার মন্তকের সহিত আমার মস্তক এবং 
২২ 


১৭, . শীতভা।, 
ডাহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাহার 
অন্ুগমন করিব ।” € ৬৩২) 

সীত1 এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে এক দ্বাররক্ষক 
আলিয়া রাবণকে বলিল যে, সেনাপতি ও অমাত্যগণ রাজদর্শপাভিলাষে 
দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । রাবণ তৎক্ষণাৎ অশোৌককানন পরি- 
ত্যাগ করিল। সে চলিয়! গেলে, সরমাদেবী সীতার নিকট উপস্থিত হইয়! 
মার়ামুণ্ডরহ্য বিবৃত করিলেন এবং সীতাকে মধুরবচনে সাত্বন৷ 
করিলেন। সেই সময়ে জলদগন্ভীর ভেম্ীরবের সহিত বানর ও রাক্ষস, 
সৈষ্ঠের ভীষণ সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইল । তখন সীতাদেবী বুঝিতে 
পারিলেন যে, উভয় সৈন্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রামের আয়োজন হই- 
তেছে। জানকী মধুরভাষিণী সরম] কর্তৃক আশ্বস্ত হইয়া কৃতজ্ঞ- 
হৃদয়ে আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 

অতঃপর বানর ও রাক্ষপগণের ভীষণ সংগ্রাম আবরস্ত হইল। জয় 
গরাঁজয় উভয়দলকেই আশ্রয় করিতে লাগিল। একদিন কুমার ইন্দ্র- 
জিৎ রামের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। সহত্র সহত্র বানর 
ও রাক্ষসের শোণিতে রণস্থল কর্দমময় হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর 
ইন্ত্রজিৎ রামলক্্ণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়৷ সিংহনাদ করিতে করিতে 
পুরীমধ্ প্রবেশ করিল। রাবণ মহানন্দে পুত্রকে আলিঙ্কন করিল 
এবং তৎক্ষণাৎ সীতাকে রথে আরোপণ করিয়া একবার রণস্থলী দর্শন 
করাইতে ত্রিজটার প্রতি আদেশ কর্রিল। ত্রিজটা সীতাকে লইয়া 
শৃস্ত. হইতে নাগপাশবদ্ধ রামলক্মণকে দেখাইতে লাগল। সীতাদেবী 
তাহাদিগকে মৃত মনে করিয়! বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ল পা্রপূর্ণ 
করিলেন; কিন্তু সন্থদয়া ভ্রিজট। তাঁহাকে শোকাপনোদন করিতে 
উপদেশ দিলেন। রামলক্্রণ প্রাণত্যাথ, করেন নাই বুঝিতে পারিষা 
সীতা আশ্বস্ত হইলেন এবং অশোককাননে : পুনর্ধার আনীত 
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হইলেন। মায়ামুণ্ডপ্রদর্শনের ন্যায় এইবারও রাবণের যন্ধ বিফল 
হইল। ৪৮ ৫ 
বানরসৈন্গণের বিরুদ্ধে যুদধযাত্রা! করিয়া ধূত্রাক্ষ, বজ্জদংগ্র, অক- 
স্পন, প্রহস্ত, কুস্তকর্ণ, ত্রিশিরা, মছোদর, অতিকায়, মকরাক্ষ, কুস্ত, 
নিকুস্ত প্রভৃতি বাবণের প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ একে একে বিনষ্ট 
হইল লঙ্কা বীরশৃন্তা হইল। কেবলমাত্র রাবণ ও ইন্জুক্িৎ যুদ্ধযাত্রা 
করিয়! কখন জয়লাভ এবং কখনও বা-পরাজয় স্বীকার করিয়া লঙ্কান 
প্রত্যাগমন করিত। বাঁনরগণ একবার জয়শ্রীলাভ করিয়। মহোৎসাচ্ছে 
লঙ্কায় অগ্নি প্রদান করিল; লঙ্কা আবার দগ্ধ হইয়া! ভন্মীভূত হইল। 
রাবণ স্থায়শৃন্য হইয়! লঙ্কার অবস্থন্তাবী পতন আশঙ্কা করিল? কিন্তু 
সে তথাপি নিরাশ হইল না। রাবণ যেরূপ মায়ামুণ্ড প্রদর্শন করিয়া 
দীতাকে বশবর্তিনী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, সেইরূপ ইন্ত্রজিৎও 
রামলক্ণকে ভগ্মোৎসাহ করিবার নিমিত্ত একদিন যুদ্ধস্থলে রথোপরি 
এক রোরুদ্যমান! মায়াসীতা। প্রদর্শন পূর্বক খড়গ্াঘাতে তাহাকে 
বিনাশ করিল। হনুমান স্বচক্ষে এই হৃদয়বিদারী দৃশ্ত অবলোকন 
করিয়া সজলনয়নে সীতাবধরূপ দুঃসংবাদ রামকে জ্ঞাপন করিলেন। 
রামলক্ষমণ এবং সুগ্রীবাদ্রি বানরগণ শোকাকুল হইয়। রোদন করিতে 
লাগিলেন । তখন মহামতি বিভীষণ এই আকম্মিক শোকোচ্ছাস- 
দর্শনে তাহার কারণ অবগত হইলেন এবং প্রকৃত রহস্ত ৰিকৃত-করিয়। 
তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিলেন । 

.ইন্ত্রজিৎকে দুর্ধর্য ও ছুজ্জয দোখয়া একদিন বিভীষণ, মহাবার 'লক্মমণ 
হনুমান ও অগণ্য বানরসৈন্ত সমভিব্যাহারে, তাহার নিকুস্তিলা যজ্ঞস্থলে 
গোপনে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার সমস্ত যজ্জদ্রব্য ন্ট করিয়া ফেলি- 
লেন। ইন্ত্রজিৎ ষ্তক্রিয়া আরস্ত করিতে ছিল, এমন সময়ে লক্ষ্মণ তাহার 
উপর প্রথর শরজাল বর্ধধ করিতে লাগিলেন ।: ইন্দ্রজিৎ মৃত্যু আসন্ন 


১৭২ সীতা। 
দৌখিয়! বীরের স্তাক যুদ্ধ করিতে করিতে গ্রাণত্যাগ করিল। ইন্রঞ্জিং 
লক্ষণ কর্তৃক হন্তস্থরে নিহত হইয়াছে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র রাবণ 
মুচ্ছিত হইয়! ধরাতগে পতিত হইল, এবং কিন়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ 
করিয়া শোকে উন্মন্তবৎ ভীষণ রূপ ধারণ করিল। তাহার গর্বিত 
হৃদয় তন হইয়! পড়িল, ও হংপিগড যেন ছিন্ন -হুইয়। গেল। .রাবণ 
সমস্ত জয়াশা পরিত্যাগ করিয়। বিলাপ করিতে লাগিল এবং কাল- 
রূখিণী সীতাই যে সমস্ত অনর্থপাতের মূল তাহ! এতদিনে হৃদয়ঙ্গম 
ফরিতে সমর্থ হইল। রাবণ তৎক্ষণাৎ 'খল্পোত্তোলন করিয়! সীতার, 
বিনাশার্থ ধাবমান হইল) তাহার সংহারমুহ্থিদর্শনে সকলে ইতস্ততঃ 
পলায়ন করিল। সীত! দূর হইতেই রাবণকে ভীমবেশে আসিতে 
দেখিয়া নিজমৃত্যু অবধারণ করিলেন, এবং হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা! 
প্রেমময় জীবিতনাথের পদারবিন্দ স্মরণ করিয়৷ রাবণের খড়গাঘাত 
গতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা রাবণের গত্ধীগণ শোকাকুবুমনে 
ও আলুলায়িতকেশে তথায় উপস্থিত হইয়! তাহাকে স্ত্রীবধরূপ পাপ- 
মন্ব দ্বৃণিত কার্ধ্যান্ুষ্ঠান হইতে বিরত করিল। রাবণ শোকে বিহ্বল 
হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল এবং তদদগ্ডেই যুদ্ধ যাত্রা করিয়। 
রামের সহিত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বহৃক্ষণ যুদ্ধ হইলে, 
লক্ষণ রাবণের শক্তিশেলে হতচেতন হইয়া! ধরাশয্যায় শয়ন করি- 
লেন। রামচন্দ্র প্রাণপ্রতিম: ভ্রাতাকে গতাস্থ মনে করিয়! বিলাপ 
করিতে লাগিলেন; বানরসকল শিরৈ করাঘাত করিয়া রোদন 
করিতে লাগিল; মুহূর্তমধ্যে সেই রণস্থল হাহাকার ও বিলাপধ্বনিতে 
পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এ দিকে রাবণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! সিংহনাদ 
পরিত্যাগ করিতে করিতে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। 

লক্ষণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া লুগসংজ্ঞ হইলে, হনুমান স্ুুচিকিৎ- 
বঝগণের পরামর্শে তাহার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্বত হইতে ওষধ 
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আনয়ন করিলেন লক্ষ্মণ সেই ওষধের গুণে অচিরে সুস্থ হইলেন। 
বাঁনরগণের অয়োল্লাসে পুনর্ধার সেই লকঙ্কাপুরী কম্পিত হইতে 
লীগিল। রামের বিজয়িনী শক্কি কিছুতেই বিধ্বস্ত হইল না দেখিয়! 
রাবণ অতিশয় চিস্তাকুল হইল। রাবণ পুনর্ববার অমিততেজে যুদ্ধস্থলে 
উপনীত হুইল এবং সেইদিনই পৃথিবীকে অরাম বা অরাবণ করিতে 
প্রতিজ্ঞা করিল। রামরাবণের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ও বিচিত্র রণনৈপুণ্য 
দর্শন করিতে দেবতা সিদ্ধ চারণ ও অগ্দরোগণ আগমন করিলেন। 
স্ুররাজ ইন্দ্র অিলোকপুজ্য রামচন্ত্রকে ভূমিতলে যুদ্ধ করিতে দেখিয়! 
অস্থুকম্পাপরবশ হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই রামের নিকট স্বীয় অপূর্ব 
বথ প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র দেবরাজের গ্রসন্নতায় হৃষ্ট হইয়৷ সেই 
রথে আরোহণ করিলেন এবং সারথিকে রাবণাভিমুখে রথচালন। 
করিতে আজ্ঞ! প্রদ্দান করিলেন। সেই বীরযুগলের অপূর্ধ্ব রণবেশ, 
ভীত ধনুষ্ঙ্কার, ও কৃতান্তসদৃশ সংহারমুষ্তি দর্শনে জীবজন্তসকল ভয়ে 
নিস্পন্দ হইল। অনস্তর উভয়ের মধ্যে ঘোরতর ঘৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
বিজয়লক্্মী কাহার পক্ষ আশ্রয় করিবেন ইহ্' স্থির করিতে অক্ষম হুই- 
যাই যেন একবার রামের এবং একবার রাবণেরপ্রতি অনুগ্রহ গ্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্কেই মহধি অগস্ত্য যুদ্ধদর্শনার্থ লঙ্কাতে 
আগমন করিয়! রাবণবধের নিমিত্ত বামচন্ত্রকেইআদিত্যহৃদয় নামক 
সনাতন স্তোত্র শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সুতরাং রাঘব রাবণবধে কৃত- 
নিশ্চর হইয়া মহোৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বহক্ষণ যুদ্ধ হই- 
লেও, জন্বপরাজয় কিছুই স্থিরীকৃত হইল না। অবশেষে রামচন্ত্র 
ক্রোধে হুতাশনের স্তার প্রজলিত হুইয়! রাঁবণের প্রতি এক ভয়ঙ্কর 
রঙ্ান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । সেই অস্ত্রাঘাতেই রাবণ গতাস্ু হইয়। রথ 
হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত হইল। 

রাবণ, নিহত হুইবামাত্র এক মহান্‌ আনন্দকোলাহলে দিত্মগুল 


১৭৪  সীন্চা। 


পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অমরবৃন্দ রামচন্ত্রের জয়ধবনিযুকরিতে করিতে 
তাহার মন্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে ছুন্দুভিধ্বনি 
শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সিদ্ধ চারণ ও অপ্নরোগণ বিজয়ী রাঘবেপ্ন 
স্তৃতিবাদ করিতে লাগিলেন। বানরগণের মধ্য. হইতে এক তুমুল 
_কিলকিলাধ্বনি সমুখিত হইল। অধর্ধ্মাচারী রাবণের নিধনমাত্রে 
দিক্সকল যেন প্রসন্ন হইয়া গেল; গন্ধবহ মধুগন্ধে সর্বস্থল পরিপুরিত 
করিল; হ্ৃর্য্যমণ্ডল যেন প্রভাসম্পন্ন হইল এবং স্থাবরজঙ্গম যেন 
রামের বিজয়িনী শক্তির সম্বর্ধনা করিতে লাগিল। বিভীষণ. 
পাপাচারী রাবণকে ধরাশায়ী দেখিয়! বিস্তর বিলাগ করিলেন; 
রাবণের পত্বীগণ ভর্তশোকে কাতর হুইয়া উন্মাদিনীবেশে রোদন 
ও বিলাপ করিতে করিতে রণস্থলে আগমন করিল। করুণহৃদয় 
রামচন্দ্র বিভীষণকে আশ্বস্ত করিয়! তাহাকে রাবণের প্রেতক্ৃত্য 
সমাপন ও নারীগণকে সান্বনী করিতে উপদেশ দিলেন। লাম 
অশ্রপূর্ণলোৌচনে মহাবীর রাবণের শৌধ্যবীর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা 
করিলেন। রাবণের অস্তেষিক্রিয়! সম্পন্ন হইলে, লক্ষ্মণ রামের আদেশে 
বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। 

. এতদিনে ছুরস্ত শত্রর সমুচ্ছেদ হইল।' এতদিনে রামচন্্র সফল- 
কাম হইলেন। সীতাসমুদ্ধারার্থ- স্ুগ্রীব যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 
এদিনে তাহাও পূর্ণ হইল। রাবণবধে সকলেই হর্য ও আনন্দে নিমগ্ন 
হইল। রামচন্্র, সুগ্রীব বিভীষণ ও প্রধান প্রধান বানরগণকে 
আলিঙ্গন করিয়া, হাগতত আনন্দ প্রকটিত করিলেন। অতঃপর তিনি 
মহাবীর হুনুমানকে অশোককাননে সীতার কুশল জিজ্ঞানা করিতে 
ও তাহাকে রাবণবধসংবাদ জ্ঞাপন করিতে লঙ্কাপুরীষযধ্যে প্রেরণ 
করিলেন। হুনুমানকে গমনোদ্যত দেখিয়া! তিনি বলিলেন 'বীর, 
তুমি ক্গানকীকে এই প্রিয় সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর 


একাদশ অধ্যায় । ১৭৫ 


লইয়। আইস।” সীতাদেবী মলিনবেশে দীনচিত্তে অশৌককান্নে 
রাক্ষসীপরিবেষ্টিত হইয়। “উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে হুনূমান 
ন্তীহাকে অভিবাদন করিয়া রামলক্ষমণের কুশলবার্ত! ও ছুরাত্মা 
রাবণের বধসংবাদ অবগত করাইলেন। দেবী জানকী হনুমানের 
মুখে এই প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া হর্যভরে কিয়ৎক্ষণ বাঙ্নিম্পত্তি 
করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্ষণকাল পরে তিনি বলিলেন “বৎস, 
তুমি আমায় যে কথা শুনাইলে, ভাবিয়াও আমি ইহার অনুরূপ কোন 
দেয় বস্ত দেখির্তে পাই না । তোমাকে দান করিয়। স্বখী হইতে পারি, 
পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। স্ুবণ বিবিধ রত্ব ব। 
ব্রেলোক্যরাজ্যও এই স্ুমংবাদের প্রতিদান হইতে পারে ন11” 
(৬১০৪) 

হনুমান সীতার বাক্যে আনন্দিত হইয়া তত্গ্রীতিকামনায় সীতার 
ক্লেশদাত্রী ছ্রস্ত রাক্ষমীগণকে বধ করিবার অনুমতি প্রাথনা করি- 
লেন। কিন্তু দীনা দীনবৎসল। জানকী চিন্তা ও বিচার করিয়! 
তাহাকে সেই নিষ্ট,র কার্ধ্য হইতে বিরত করিলেন। সীত! বলিলেন 
“বীর, যাহার! রাজার আশ্রিত ও বস্ত, যাহার! অন্তের আদেশে কার্ধ্য 
করে, সেই সমস্ত আজ্জানুবস্তিনী দাসীর গ্রতি কে কুপিত হুইতে 
পারে? আমি অনৃষ্টদোষ ও পূর্ব ছুদ্কতিনিবন্ধন এইরূপ লাঞ্ছন, সহি- 
তেছি। বলিতে কি, আমি. স্বকার্য্যেরই ফলভোগ করিতেছি। 
অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা৷ আমায় আর বলিও না। 
আমার এইটি দৈবী গতি। এক্ষণে আমি ইহাদিগকে, নিতান্ত: অক্ষম 
ও দুর্ধালের স্তায়, ক্ষমা করিতেছিং। ইহারা৷ রাবণের আজ্ঞাক্রমে 
আমার তর্জন গর্জন করিত। এখন সেবিনষ্ট হইয়াছে, স্থৃতরাং 
ইহাও আর আমার প্রতি সেহরূপ ব্যবহার কারবে না। যাহার! 
অন্তের প্রেরণায় পাপাচরণ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদিগের প্রন্থ্যপ- 


১৭৬ সীতা । 
কার করেন না; ফলতঃ এইবূপ আচার রক্ষা করাই সর্তোভাবে 
কর্তব্য) চরিত্রই সাধুগ্রণের ভূষণ। আর্ধ্য বাক্তি পাপী ও বধার্থকেও 
শুভাচারীর তুল্য দয়! করিবেন। ধরিতে গেলে সকলে অপরাধ করিয়া" 
থাকে, সুতরাং সর্বত্র ক্ষমা করা উচিত। পরহিংসাতে যাহাদের সুখ, 
যাহারা ক্র,রপ্রকৃতি ও ছ্রাস্মা॥ পাপাচরণ দেখিলে ও তাহাদিগকে দণ্ড 
করিবে না ১ ৬1১১৪) 
হনুমান সীতার ধর্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া! পুলকিতমনে কহিলেন 
'দেবি, বুঝিলাম তুমি রামের গুণব্তী ধর্মপত্ধী এবং দর্ববাংশেই তাহার 
অনুরূপা, এখন আমায় অন্থমতি কর, আমি তাহার নিকট প্রস্থান 
করি।” তখন জানকী বলিলেন “সৌম্য, আমি ভক্তবৎসল ভর্তাকে 
দেখিবার ইচ্ছা করি।” মহামতি হনুমান তাহার মনে হর্ষোৎপাদন 
পূর্বক কহিলেন “দেবি, আজই তুমি বামলক্্ণকে দেখিতে পাইবে। 
তিনি এখন নিঃশক্র ও স্থিরমিত্রঃ শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রকে দেখেন, 
তুমিও আন্দ সেইরূপ তাছাকে দেখিতে পাইবে ।” এই বলিয়। হনুমান 
জানকীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক রামসান্নধানে উপনীত হইলেন। 
 ন্বাম হনুমানের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হুইয়! সহসা অতিশয় 
চিন্তিত হইলেন। তাহার নয়নযুগল বামস্পপরিপূর্ণ হইয়া! উঠিল। 
তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। বিভীষণকে কহিলেন “রাক্ষমরাজ, 
জানকীকে শ্নান করাইয়। এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত 
'করিয়। এই স্থানে শীত্রই আনয়ন কর।”'- ব্রিভীষণ অন্তঃপুরে প্রবেশ 
পূর্বক স্বীয় পুরস্রী দ্বারা আগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন, 
পরে স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া মন্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক কহিলেন “দেবি 
তুমি উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অবস্কারে সুসজ্জিত হইয়। যানে আরোহণ 
কর) তোষার মঙ্গল হউক, রাম তোদায় দেখিবার ইচ্ছা! করিয়াঙ্ছে্ট।” 
_ ব্ভীষণের বাক্য শ্রবণ করিম্বা সীতার আহ্লাদের পারিলীমা রহিল 
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না। বহুদিনের পর আজ সীতাদেবী তর্তৃসন্দর্শনে গমন করিতেছেন, 
তাহার আর বস্ত্রাল্কারের প্রয়োজন কি? কিন্তু বিভীষধ তাহাকে 
জর্তুনিদেশ পালন করিতেই অনুরোধ করিলেন ; পতিব্রতা রাধবপত্থীও 
পতিভকিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তিনি অবিলম্ষে শুদ্ধ- 
স্াত। হুইয়। মহামুল্য বস্ত্রালঙ্কার ধারণ পূর্বাক শিবিকায় আরোহণ 
করিলেন। €সীতাদেবীর হৃদয়ক্ষেত্র আজ নানাভাবের লীলা- 
ভুমি। পামর রাবণের হস্ত হইতে তিনি যে কখনও মৃক্তিলাভ করি- 
বেন এবং আর কখনও যে তিনি শ্বামিমুখ দর্শন করিতে পাইবেন তাহ! 
তাহার স্বপ্নের অগোচর ছিল। কিন্তু সীতাদেবী আজ সত্যসত)ই 
সেই প্রেমময় জীবিতনাথের সনর্শনেই গমন করিতেছেন। ইহা ত 
অভাগিনী মীতার ছুঃখময়জীবনে স্ুখস্বপ্নমাত্র নহে? সীতা আনন্দান্র 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং কৃতজ্ঞত্বদয়ে দেবতাগণকে 
উদ্দেশে প্রণাম করিলেন । সীতা এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্ন, ইত্য- 
বসরে শিবিকা রামসন্গিধানে উপনীত হইল ॥ বিভীষণ অগ্রসর হুইয়! 
রামকে সীতার আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাম জানিয়াও 
যেন কিছুই জানেন না, তিনি সীতার শিবিফাটি সন্ষিহিত হইতে 
দেখিয়াই ধ্যানমপ্ন হইলেন। আজ তীহার হৃদয় ঘোর অশাত্তিপুর্ণ। 
একদিকে ক্ষত্রিরতেজ ও ক্ষত্রিয় অভিমান, অপরদিকে দ্বাম্পত্যপ্রেম 
ও শ্রিয়জনসমাগম; একদিকে লীতার রাক্ষসগৃহবাম, অপরদিকে 
সীতার নির্দোধিতা ) একদিকে লোকাপবাদ,অপরদিকে হাগতণ্অত্রাস্ত 
বিশ্বাস; একদিকে মাধুর্য, অপরদিকে ভীষখতা) এবব্বিধ নানা 
ভাবের তুমুল আন্দোলনে তাহার হৃদয় অতিশয় অভিভূত হইয়া 
পড়িল। রামচন্ত্র নিশ্টেষ্টভাবে উপবি্ই আছেন দেখিয়। বিভীষণ 
তাহাকে অভিবাদন করিয়! হষ্টমনে কহিলেন «বীর, দেবী জানকী 
উপস্থিত।” প্ররাক্ষসগৃহপ্রবাসিনীর আগমনবার্ভা অবগত: হুইবামাত্র 

হও 
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রামচন্দ্র আবার হৃদয়মধ্যে যুগপৎ হর্ষ, রোষ ও ছুঃখ অন্তব করি- 
লেন। তিনি স্গণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন “রাক্ষমরাজ, জানকী 
শীপ্ই আমার নিকট আগমন 'করুন।” এই বলিয়া তিনি. পুনর্ধ্র 
চিস্তাসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ধর্মাজ্ঞ বিভীষণ রামের আদেশ 
শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসন্গিহিত সমস্ত লোককে সেইস্থান হইতে 
অপসারিত করিতে ভূত্যগণের উপর আদেশ প্রচার করিলেন । বানর 
তন্মুক ও রাক্ষসগণ দলে দলে উখ্িত হইয়া! দুরে গমন করিতে লাগিল। 
উীমময়ে বাযুবেগক্ষৃতিত সমুত্রের গভীর গঞ্জনের ন্যায় একটা তুমুল 
কলরব সমুখিত হইল। সহ! রামের স্বপ্র ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি 
সৈন্তগণের অপমারণ ও তন্সিবন্ধন সকলকে তটস্থ দেখিয়। ক্রোধতরে 
বিভীষণকে তিরস্কার পূর্বক কছিতে লাগিলেন “তুমি কি জন্ত আমায় 
উপেক্ষ। করিয়! এই সমস্ত লোককে কষ্ট দিতেছ ? ইহারা আমারই 
আত্মীয় শ্বজন। গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, এইরূপ 
লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজাড়ম্বর মাত্র; 
চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। অধিকত্ত বিপত্তি, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়দ্বর, 
যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দুষণীয় নহে। এক্ষণে 
এই সীতা বিপন্ন; ইনি অতিশয় কষ্টে পড়িয়াছেন। এসময়ে, 
বিশেষতঃ আমার নিকটে, ইঙ্াকে দেখিতে পাওয়া! দোষাবহ হইতে 
পারে না। অতএব, তিনি শিবিক! ত্যাগ করিয়! পদব্রজেই আস্ন। 
এই সমন্ত বানর আমার সমীপে তাহাকে দশন করুক |” (৬1১১৫) 

. বিভীষণের মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। লক্ষণ এবং 
হুনূযানও রামের এই. আদেশশ্রবণে অতিশয় বিস্মিত ও ছুংখিত 
হইলেন. বানর ও-রাক্ষদসমাজ নীরব ও নিম্পন্ম ; মহামতি বিভীষণ 
সীতাসমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইডেছেন ১ কৌশেয়বসন। 
 সীতাদেবী বজ্জায় যেন স্বদেছে মিশাইয়! যাইতেছেন বিভীষণ তাহার 
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পম্চাৎ পশ্চাৎ;) লোকে অনিমিষলোচনে সীতার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতেছে ; রামচন্দ্র সমুত্রের ন্যান প্রশান্ত ও গম্ভীরভাঁষে উপবিষ্ট। 
সীতাদেবী ধীরে ধীরে স্বামীর সন্মুথে উপস্থিত হইয়া মুখাবরণ 
উত্তোলন করিলেন এবং বিম্ময় হর্ষ ও ম্নেহভরে ভর্তার পূর্ণচন্ত্রসন্নিভ 
প্রশান্ত মুখমণ্ডল অবলোকন করিলেন। সীতার দৃষ্টি স্থির ও সরল) 
ক্রমে ক্রমে চঙক্ষুছুটি বিস্ফারিত হইল) সহসা তাহ! হইতে এক দিব্য 
আলোক নিঃস্থত হুইয়! তাহার নিশ্মল মুখমগুল প্রদীপ্ত করিল! 
মীত। শ্বামিসন্নিধানে মুহূর্তকালের নিমিত্ত স্থান ও কাল বিস্থৃত হুইয়। 
গেলেন; দীতা যেন আর এই শোঁকভাপময় বিচ্ছেদবিরহপরিপূর্ণ 
সংমারে বিদ্যমান নাই; সীত! যেন স্বামী সহ বিচরণ করিতে করিতে 
কোন্‌ এক দেবরাজ্যে আসিয়াছেন, সেখানে পাঁপ নাই, অশাস্তি নাই; 
সেখানে মন্দারকুস্থম নিয়ত প্রশ্ক,টিত, পবিত্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাঁজিত ) 
সেখানে রাম অথবা সীতা কেহই যেন রক্তমাংসময় শরীর ধারণ 
করিয়। নাই; সেখানে যেন অপ্মরোকঠে তাহাদেরই জয়গীতি উচ্চা- 
রিত হইতেছে! জীত। ধাহাকে শয়নে জাগরণ চিত্তা করিতেন, 
বাহার নামামৃত পান করিয়াই তিনি এতাবৎকাল জীবিত আছেন, 
দেহে. দেহে অস্তরিত হইলেও যাহ! হইতে তিনি মুহূর্েকের জন্যও 
কদাপি বিচ্ছিত্ন হন নাই এবং ষাহাকে তিনি তঠহার একমাত্র দেবতা 
জ্ঞান 'করেন, সেই ইহুকালের গতি, পরকালের মুক্তি, প্রাণবল্পভ 
হৃদয়স্বামীকে সীভাদেবী বছুকা'লের পর কেবলমাত্র একটাবার নয়ন, 
গোচর করিয়া ক্ষণকালের জন্য বিহ্বল হইয়া! পড়িলেন! তিনি 
স্বামীর দিকে, অনিমিষলোচনে দৃষ্টিপাত, করিয়া কিয়ৎকাল চিত্রা- 
পিতার স্থায় দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু সহস! তাহার: চেতনাসঞ্চার 
হইল ।. শীত! দেখিলেন যে তিনি বাস্তবিক কোন দিব্যধামে বিদ্যমান 
নাই, পরস্ত রাক্ষদগৃহ হইতে সমানীত হুইয়। রণস্থলে বাক্ষল 'ও. 
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বানরসৈন্থগণের মধ্যে স্বামীর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! সীতা 
সহসা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন। ব্ামচক্্র বিনয়াবনত জানকীকে 
পার্থ দশ্ডারমান দেখিয়া! স্পষ্াক্ষরে কহিলেন “তত্রে, আমি সংগ্রাে 
শক্রঞ্জয় করিয়া এই তোমায় আনিলাম। পৌরুষে যতদুর করিতে হয়, 
আমি তাহাই করিলাম । এক্ষণে আমার ক্রোধের উপশম হইল 
এবং আমি অপমানেরও প্রতিশোধ লইলাম। আজ সকলে আমার 
পৌষ প্রড়ক্ষি করিল, আজ সমস্ত পরিশ্রম সফল হইল, আজ আমি 
প্রতিজ্ঞা ষমুত্ীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনার প্রভু । চপলচিত্ত 
বাক্ষদ আমার অগোচরে 'তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল, ইহ 
তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মন্তুষা হইয়া তাহা! ক্ষালন করিলাম । 
আজ মহাবীর হনুমানের সাগরলঙ্ঘন, লঙ্কাদাহন প্রভৃতি গৌরবের 
কার্ধ্য, শ্ুগ্রীবের যত্ব চেষ্টা বিক্রমপ্রদর্শন ও সৎপরামর্শদান, এবং 
মহামতি বিভীষণেরও সমস্ত পরিশ্রমই সফল হইয়াছে ।” রামের 
বাক্য গুনিতে গুনিতে সীতাদেরীর নয়নযুগল আবার বিক্ষারিত হইক্কা 
উঠিল এবং শিশিরসিক্ত কমলদলের ন্যায় অশ্রজলে পরিব্যাপ্ত হইল? 
রাম রী নীলকুঞ্চিতকেশা কমললোচনার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত 
করিয়। অন্তিশর কাতর হুইয়া পড়িলেন, কিন্তু হস! আত্মসংযম করিয়! 
"সাবার সর্ধসমক্ষেই নিয়লিখিত বাক্যগুলি বলিতে লাগিলেন £-- 

-.পঅবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়! মানধন মন্তুয্যের যাহা কর্তব্য, 
কমি রাবণের বধসাধনপূর্ববক তাহা করিয়াছি। * * * তুমি 
নিশ্চয় জানিও, আমি যে নুহদগণের বাছুবলে এই বুগ্ধশ্রম উত্তীর্ণ 
হইলাম, ইহ! তোমার অন্ত নহে। আমি স্ীয় চত্রি্ররক্ষা সর্বব্যাপী 
নিচ্জাপরিহ্ার, এবং আপনার প্রখ্যাতবংপের নীচত্ব অপবাদ ক্ষালনের 
উদ্দেশে এই কার্য ফরিয়াছি। এক্ষণে পরগৃহবাসনিবন্ধন: তোমার 
“চরিত্রে কামার বিলক্ষণ সঙ্গেহ হইয্াছে। তুমি আমার সন্ুখে 
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দণ্ডায়মান, কিন্ত নেত্ররোগগ্রন্ত ব্যক্তির যেমন দীগশ্শিখ! প্রতিকূল. 
সেইরূপ ভূমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। অতএব 
গ্মাজ তোমায় কহিতেছি, তুমি যেদিকে ইচ্ছা গমন কর, আমি 
আর তোমায় চাই না। যে স্ত্রী পরগৃছবা্সনী, কোন্‌ সংকুলজাত 
তেজন্বী পুরুষ ভালবাসার পাত্র বলিয়া তাহাকে পুনগ্ররহণ করিতে 
পারে? তুমি রাবণকর্তৃক অপহৃত হুইয়াছিলে, সে তোমাকে ছুষ্টচক্ষে 
'দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিন্নপে 
তোমায় পুরণ করিব? যে কারণে তোমায় উদ্ধার করিবার 
প্রাস পাইয়াছিলাম, আমার তাহা সফল হইয়াছে, এক্ষণে তোমাতে 
আর আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমি যথায় ইচ্ছা যাও” *% *% * (৬1১১৬) 
'য্দি সেই সময়ে সস! লীতার মন্তকে অশনিপাত হইত, সীতা 
কিছুভেই বিস্মিত হইতেন না। সীত। প্রিয়তম জীবিতনাথের এই 
রোমহর্ষণ কঠোরবাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে মৃতগ্রার় হইলেন। 
ুহূর্তমধ্যে সীতার সুখসবপ্র ভাঙ্গিযা গেল। সেই সময়ে প্থিবী 'যদি' 
দ্বিধ! হইত, তাহ হইলে অভাগিনী - ভন্মধ্যে প্রবেশলাভ বককরিয়া। এই 
দ্বারণ অপমান ও লক্জা হইতে আপনাকে কথক্চিৎ রক্ষা করিতেন। 
লজ্জার যেন তিনি শ্বদেছে মিলাইয়া গেলেন । তিনি বাম্পাকুললোচনে 
রোদন করিতে লাগিলেন, পরে বস্ত্াঞ্চলে মুখচক্ষু মুছিয়া মৃছ ও 
গাগদরাক্যে রামকে বলিলেন “যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে 
রূঢকথা বলে, সেইন্ধপ তুমি আমাকে শ্রুতিকটু অবাচ্য কুক্ষকথা 
কহিতেছ! তৃমিঃআমায় যেরূপ বুঝিয়াছ, আমি তাহা নহি। আমি, 
হ্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া! কহিতেছি, তৃম়ি আমাকে গ্রত্যর 
ক । ..তুমি নীচগ্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিরা স্ত্রীাতিকে আশঙ্কা 
করিতে, ইহ! একান্ত অনুচিত $ যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হুইরা 
: থাকি, ভবে তুছ্ি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। দেখ, অসাবধান' 


অবস্থায় আমার যে অঙম্পর্শ দোষ ঘটিয়াছিল, তদ্ধিযয়ে আমি কি 
করিব, তাহাতে দৈবই অপরাধী । যেটুকু আমার অধীন, সেই 
হৃদয় তোমাতে ছিল; আর যেটুকু পরের অধীন হইতে পারে, সেই 
দেহ সম্বন্ধে আমি কি করিব? আমি ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি 
পরস্পরের প্রবৃদ্ধ অন্থুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমার না! জনিয়! 
থাক, তবে ইহার্তেই ত আমি এককালে নষ্ট হইল়্াছি! তুমি আমার 
অনুসন্ধানের জন্য যখন হনৃমানকে লঙ্কার প্রেরণ ফরিয়াছিলে, তখন 
কেন পরিত্যাগের কথ। শ্রবণকরাও নাই ? আমি এই কথা গুনিলেই . 
তসেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। 
এইরূপ হইলে ভূমি আপনার জীবনকে সঙ্কটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট 
পাইতে না, এবং তোমার স্থহ্বদগণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। 
রাজন্‌, তূমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নীচলোকের স্তায় আমাকে 
অপরসাধারণ' স্ত্রী্জাতির সহিত অভিন্ন ভাবিতেছ, ফিস্তু আমার 
জানকী নাম কেবল জনকের যজ্ঞসম্পর্কে, জন্মনিবন্ধন নহে। পৃথিবীই 
'আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য 
চরিত্র বুঝিতে পারিলে না বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাঁণিগীড়ন 
করিয়াছ, তাহাঁও মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার শ্রীতি ও 
ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে 1” (৩১১৭) 
এই বলিয়া! জানকী রোদন. করিতে করিতে বাস্পগদগদম্বরে হুঃখিত 
ও চিত্তিত লক্্মণকে কহিলেন “লক্ষণ, তি আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়া 
দাও; এক্ষণে ভাহাই আমার এই বিপদের ওধধ। আমি মিথা 
বপবাদ সম করিয়! আর বাচিতে চাই না। ভর্তা আমার গুণে 
অগ্রীত, "তিনি সর্ধসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে আমি 
অগ্লিপ্রবেশ পূর্বক দেহ পাত করিব।” (৬১১৭), লক্ষণ - বাম্পা- 
ক্ুললোচনে রোষভরে রামের' প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং আকার - 
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প্রকারে তাহার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়। তাহারই আদেশে তত 
ক্ষণাৎ এক চিতা প্রস্তত করিলেন। চিতাগ্নি প্রজলিত হইয়! উঠিল। 
উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই সাহস পূর্বক কালাস্তকষমতুণ্য 
রামকে কোন কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। সীতাদেবী স্বামীকে 
প্রদক্ষিণ : করিয়া জলস্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা 
ও ব্রাঙ্ছণগণকে অভিবাদন করিয় ক্বতাঞ্জলিপুটে অগ্নিসমক্ষে কহিলেন 
“যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে, তবে .এই লোকসার্্ী 
আগ্নি সর্ধঘতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। রাম সাধবী সীতাকে অনতী 
জানিতেছেন, যদি আমি সতী হই, তবে এই লোকলাক্ষী অগ্নি সর্বাতো- 
ভাবে আমায় রক্ষা) করুন।” এই ৰনিয়া জানকী চিত! প্রদক্ষিণ 
পূর্বক নির্ভয়ে অকাতরে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন! আবাল- 
বৃদ্ধ মকলে আকুল হুইয়! দেখিল সেই তপ্তকাধচনবর্ণা তণ্তকাঞ্নভূষণা 
মর্বসমক্ষে জলন্ত অন্নিমধ্যে পতিত হইলেন ! মহধি দেবত! ও গন্ধর্্বগণ 
সবিশ্ম্ধে দবেখিলেন ত্ী বিশাললোচন! যজ্ঞে পুর্ণাহুতির ন্তায় অগ্নিতে 
পতিত হইলেন! সমবেত স্ত্রীলোকের! আকুলহ্ৃদয়ে রোমাঞ্চদেহে দেখি- 
লেন তেজোগর্বিত! জানকী মন্ত্রপৃত বনুখারার ন্যায় অগ্রিমধ্যে পতিত 
হইলেন! চারিদিকে হাহাকারধ্বনি উঠিল; জীবজন্তসকল তুমুলরবে 
আর্তনাদ করিয়া! উঠিল এবং সকলে বিলাপধ্বনিতে গগনমণ্ডল পারিপূর্ণ 
করিল! 
রাম জানকীর এই অলৌকিক কার্ধ্যদশন ও তৎকালে সকলের 
সুখে নানাকথ শ্রবগ কৰির। অত্যন্ত বিমল! হইলেন এবং বাস্পাকুল- 
লোঠনে চিন্ত/করিতে লাগিলেন । সহস। দৈববাণী হইল “রাম, তুমি 
সফলের কর্তা, ও জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে সামান্তলোকের স্টার, 
জানকীর অত্রিগ্রবেশে উপেক্ষা কর্িতেছ কেন! এই সীতা সাক্ষাৎ 
_ লক্দী ও নিষ্পাপ, তূমি ইহাকে গ্রহণ'কর। তুমি স্বন্ধং বিষু, বাবণ- 


১৮৪ আীতা। 
বধের নিমিত্ত ন্যযুস্তি রিগ্রহ করিয়াছ, এক্ষণে সেই কাধ্য সাধিত 
হইয়াছে।” বাক্য অবসান হইতে না হইতেই, মৃর্তিমান অগ্নি সম- 
বেত সর্ধজনের মনে বিশ্বময় সমুৎপাদন করিয়া জানকীকে অঙ্কে ধারণ 
পূর্বক চিত! হইতে সমস্তুত হইলেন! জানকী তরুণ প্রভ ও স্বর্ণাল্কার- 
শোভিত; তাহার পরিধান রক্তাম্বর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত। 
দীপ্ত চিতানলের উত্তাপেও তাহার মাল্য ও অলঙ্কার ম্লান হয় নাই! 
সর্ধসাক্ষী অগ্ি এ সর্বাজনুন্দরীকে রামের হস্তে সমর্পণ পূর্বক কহি- 
লেন “রাম, এই তোমার জানকী; ইনি নিম্পাপা। এই সচ্চরিজ্রা 
বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ুদ্বারাও চরিত্রকে দূষিত করেন নাই। যদ্দবধি 
বলদৃপ্ত রাবণ ইহাকে আনিরাছে, তদবধি-আজ পধ্যন্ত ইনি তোমাৰ 
বিরহে দীনমনে নির্জনে কালযাপন করিতেছিলেন। ইনি অস্তঃ- 
পুরে রুদ্ধ ও রক্ষিত। ইনি এত দিন পরাধীন ছিলেন, কিন্তু তোমাতেই 
ইনার চিত্ত, তুমিই ইহার একমাত্র গতি। ঘোরন্ূপ ঘোরবুদ্ধি রাক্ষ- 
সীরা ইহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইত এবং ইহার প্রতি সর্বদা 
তঞ্জন গর্জন করিত ; কিন্তু ইহার মন তোমাতেই অটল ছিল, এবং 
ইনি রাবণকে কখন চিস্তাও করেন নাই। ইঙ্ার আন্তরিক তাৰ 
বিশুদ্ধ, ইনি নিশ্পাপ। এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ কর? আমি 
তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি তুমি এই বিষরে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও 
না।” (৬১১৯) ও . 
রামচন্দ্র নিজ অন্তরে সীতার বিশুদ্ধতা*জানিতেন; কিন্তু সীতা বহ্‌- 
কাল রাবণগৃছে অবরুদ্ধ ছিলেন, এই নিষিত্ত তাহার গুদ্ধির আবস্তৰষতা 
ধনে করিয়াছিলেন। রাম বদি সর্ধসমক্ষে তাহাকে নিশুদ্ধ না করিয়! 
লইতৈন, তবে লোকে রামকে কামুক ও মূর্থবলিত। এক্ষণে সকলের 
সহিত রাম জানিলেন যে মীতার ঘদয় অনন্যপরায়ণ,চরিভ্্রদোষ তাহাকে 
শপর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ্থীন্ পতিব্রত্যতেজে রক্ষিত ছিলেন। 
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তিনি প্রদীপ্ত বহিশিখার স্তায় সর্বতোভাবে রাবণের অস্পৃশ্ত ছিলেন।, 
প্রভা যেমন হূর্ধ্য হইতে অবিচ্ছিন্ন, সেইন্ধপ সীতাও রাম হইতে ভিন্ন 
নহহন। পরগৃহবাসনিবন্ধন রাম তাহাকে কদাচই পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না। মহাবল বিজয়ী রামচন্দ্র সীতাদেবীকে সাদরে গ্রহণ 
করিলেন ; অমনই আকাশ হইতে পুষ্পবুষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে 
লাগিল। তখন শচী.যেক্প ইন্দ্রের নিকট স্থুশোভিত হন, সেইরূপ 
ভেলঃগ্রদীপ্তা জগৃতলক্মী সীতাদেবীও রামের সহিত মিলিত হইয়া 
অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিলেন ) 


সাপীপিপীীপিক -সপিশীশশা 
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রামচন্দ্র সীতাদেবীকে নিষ্পাপ ও শুদ্ধচারিণী জানিয়া গ্রহণ 
করিলে, সকলে এক মহান্‌ আননদকোলাহল করিয়া উঠিল। জানকী 
বছুপ্রকার বিস্ববিপত্তির পর দেবকল্প স্বামীর পবিত্র চরণতলে স্থান 
_ পাইয়। হর্যভরে কিয়তক্ষণ বাউনিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইলেন এবং 
নিজের প্রতি প্রিয়তমের অপ্রত্যাশিত কঠোর ব্যবহার সকল একে- 
বারে বিস্বৃত হইয়া গেলেন। স্ুদীর্ঘকালব্যাপী কষ্টময় অসহা বিচ্ছে- 
দের অবসানে দম্পতীষুগল পরস্পরে মিলিত হইয়৷ অশ্রজলে সমস্ত 
ছঃখজাল! নির্বাপিত করিলেন এবং বিমল শাস্তিস্থের অধিকারী 
হইয়। জীবন যেন সার্থক করিলেন। শোককুৃশা, চিন্তামললিনা, 
তাপসব্রতধারিণী জানকীর ন্নেহময় পবিত্র চন্তরমুখ দর্শন করিয়া! রামের 
প্রেমপুর্ণ হৃদয় উচ্ছ্ধাময় সমুদ্রের স্তায় উদ্বেলিত হইয়া! উঠিল। 
কিনদ্দিনের জন্য উভয়ের জীবনাকাশে যে বিষার্দমেঘ পরিদৃষ্ট হইয়া- 
ছিল, মহস। তাহা অন্তর্থিত হইলে আবার এক অভিনব পুণ্যজ্যোতি 
' তাহাদের মুখমগুলে ক্রীড়া করিতে লাগিল। রামচন্ত্র আবার নেই 
নারী, ধনুর্কাণধারী, আনন্দময় জানকীবন্লতের স্থান এবং সীতা- 
 দেবীও মেই গ্রফুল্পতাময়ী, অরণ্যচারিণী, বনদেবী রাঘবপত্থীর স্ঠায় 
. পরিলক্ষিত হুইতে লাগিলেন। তন্ন তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ 
হইল যেন তাহার! জীবনে কখন ক্ষণকালের জন্যও বিচ্ছেদযন্ত্রণা 
অন্থভব করেন নাই, যেন সীতাহরণ রাবণবধ প্রভৃতি কাধ্যনকল 
তাহাদের নিকট অবান্তব ঘটনা এবং দ্বপ্রবৎ অস্পষ্ঠ ও অলীক! 
ফলত: তৎকালে উভয়েই হর্ষোল্লাসে নির্ধল গগনবিহারী ০ 
ঠায় শোভ। পাইতে লাগিলেন 
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রামচন্দ্র বনবাদকাল অিক্রান্ত হইয়াছিল; স্ত্তরাং তিনি, 

অনুজ লক্ষ্মণ দেবী জানকী ও মিত্রগণের সহিত, অযোধ্যায় প্রত্যাগত 
হইতে সমুৎসুক হইলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ অনতিবিলম্বে দেব- 
ছুলভ পুষ্পকরথ সুসজ্জিত করাইয়া তৎসমীপে তাহা আনয়ন করি- 
লেন। রামচন্দ্র সর্ধাগ্রে -বহুসম্মীনযোগ্যা সীতাদেবী ও লক্ষণের 
সহিত তাহাতে আরোহণ করিলে, স্ুগ্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণাদি 
বাক্ষলগণও তন্মধ্যে স্থান পরিগ্রহ করিলেন। সকলে আরঢ হইলে, 
রামের আজ্ঞামাত্রে সেই স্বৃহৎ পুষ্পকরথ কিন্কিনীজাল আলোড়ন 
পূর্বক মহানাদে গগনমার্গে উিত হইল। রামচন্ত্র প্রিয়তমা জান- 
কীর সহিত এক নিভৃত কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
পূর্বক গ্রণয়িনীকে ধরণীর বিচিত্র দৃশ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। 
নিয়ে যৃদ্ধস্থল; সেই যুদ্ধ স্থলের বে যে অংশে প্রধান প্রধান ঘটনা সকল 

ংঘটিত হইয়াছিল, রাম অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক সীতাকে তাহা দেখা- 
ইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বিমান সমুদ্রের উপরিভাগে 
উপস্থিত হইল। দিগন্তপ্রসারী মহাসমুদ্র বায়ুবেগে সংস্ষভিত হইয়া 
উত্তাল তরঙ্গমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রকাও সেতু ল্ঘমান 
থাকিয়া, গগনমগ্লে ছায়াপথের স্তায়, পরিশোভিত হুইতেছিল। সীতা- 
দেবী বিল্য়বিক্ফারিতলোচনে মহাসাগরের ভীষণ ভাব ও সেই বিচিত্র 
সেতু দর্শন করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে সাগর অকিক্রাস্ত হইলে, 

অষ্পষ্টনীলিমাধুক্ত পুগমালাখোভিত স্থৃশ্য বেলাতুমি দৃষ্টিগোচর 
হুইল। সীতাদেবী সমুদ্রবক্ষ হইতে তীরভূমির অপূর্ব শোভা দেখিয়া 
ঘদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিলেন। বিমান বেলাতৃমি অতিক্রম. 
করিয়া কিক্িন্ধাভিমুখে প্রধাবিত হইল। রামচন্্রপ্রিয্মতম! জান- 
কীকে কত সুনার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইতেছেন, ইত্যবসরে পুষ্পক 
কিছি্ধা রাজ্যে উপস্থিত হইল। তারা ও রুমা প্রভৃতি বানর রমণী- 
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গণের সহিত সীতার পরিচয় হইল) সীতাঁদেবী তাহাদিগকে সেই 
পুষ্পকরথেই অযোধ্যায় লইয়া যাইতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ 
করিলে, তাহার1ও তৎ্সমভিব্যাহারে গমন করিতে সম্মত হইলেক। 
অনন্তর বিমান কিছ্িন্ধা পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিল । রামচন্ত্র প্রিয়তমাকে খধ্যমূক পর্বত, মনোহর 
পম্পাসরোবর প্রভৃতি রমণী প্রদেশ সকল দেখাইয়া সেই সেই 
স্থলে তৎবিরহে কিরূপ কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন তাহা কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। পৃজ্যন্বভাবা শবরীর আশ্রম, কবন্ধের বধস্থল, 
স্বচ্ছমলিলা গোদাবরী, পঞ্চবটীবনে তাহাদের পুর্ব আশ্রমপদ, রমণীয় 
পর্ণশালা, কিদ্কিনীশর্ষে চকিত মৃগদ্ল, অগন্ত্যাশ্রম, শরভঙ্গাশ্রন, 
স্ৃতীক্ষা শ্রম, মহর্ষি মাত্রর আশ্রম ও চিত্রকুট পর্বত প্রভৃতি দর্শন 
করিতে করিতে সীতাদেরী মনোমধো অপুর্ব ভাবসকল অন্ুতব 
করিতে লাগিলেন। দূর হইতে অক্ষয় বট, চিত্রকাননা যমুন1 ও পুথ্য- 
সলিল! জাহবী দর্শন পৃর্বক সীতাদেবী তাহাদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম 
করিলেন। বিমান অনতিবিলম্বে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত 
হইল। রামলঙ্ষাণ রখ হইতে অবতরণ করিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন 
করিলেন এবং তাহার নিকট অযোধ্যার সর্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ শ্রবণ 
করিয়! পুলকিত হইলেন। হনুমান রামের আদেশে অগ্রসর হইয়া 
নন্দিগ্রামে ভরতকে সকলের আগমনসংবাদ প্রদান করিলেন। তাপস- 
বেশধারী ভ্রাতৃবৎসল মহাবীর ভরত অগ্রন্গের আগমনসংবাদ প্রাপ্ত 
স্কইয়া চতুর্দিকে আনন্দোৎস্ব ঘোষণা করিলেন এবং তাহার প্রত্যু- 
দগষনার্থ অমাত্যবর্গ ও পুরবাঁসিগণের সহিত মহোল্লাসে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। পু ৃ রি 

এদিকে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই রামসন্দর্শনার্থ সমুত্সুক হইয়া, 
 ক্ষহ যানে, কেছ বাহনে এবং কেহ বা পদব্রজেই ধাবমান হইল। তাছা- 
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দের হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়। উত্থিত হইল। রাম প্রীতমনে প্রজা- 
পুপ্রকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তরতকে পদনব্রজে আসিতে 
ধদেখিয়। রামচন্দ্র পুষ্পকরথকে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইতে আদেশ 
করিলেন। ভরত স্বাগত গ্রশ্ন করিয়। পাদ্য অর্থ্য দ্বার অগ্রজের পূজা! করি- 
লেন এবং তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রণত লক্ষমণকে সাদর 
সম্ভাষণ করিলেন। অনস্তর তিনি সীতা্দেবীকে অভিবাদন করিয়৷ 
সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতি বানরগ্ণকে ও রাক্ষলরাজ বধিভীষণকে আলিঙ্গন 
করিলেন। রামচন্দ্র বছকালের পর কুমার ভরতকে অবলোকন করিয় 
আনন্দাশ্র বিসঙ্জন পূর্বক তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করি- 
লেন। প্র সময়ে মহাবীর শক্রপ্ন রামলক্ষ্ষণকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়! 
সীতাঁদেবীর পাদবন্দন করিলেন। অনন্তর রামচন্ত্র শোককুশা, বিবর্ণ! 
জননী কৌশল্যাদেবীর সন্নিহিত হইয়। তাহার হর্ষ বর্ধন ও চরণ বন্দন 
করিলেন, পরে স্ুমিত্রা কৈকেয়ী ও অন্তান্ত মাতৃগণকে অভিবাদন 
কৰিয়৷ পুরোহিতের নিকট উপাস্থত হইলেন। নগরবাসীর! কৃতাঞ্জলি- 
পুটে তাহাকে স্বাগতপ্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ইতাবসরে ধর্মুশীল 
ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাদুকণ লইয়া রামের পদে পরাইয়৷ দিলেন 
এবং কৃতাঞ্জলি হইয়। তাহাকে কহিলেন “আর্য, আপনি বে রাজ্য 
আমার হস্তে স্তাসশ্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি তাহ! আপনাকে 
প্রতার্পণ করিলাম । যখন আমি মহারাজকে অযোধ্যা পুনরাগত 
দেখিতেছি, তখন আজ আমার জন্ম সার্থক ও ইচ্ছা পূর্ণ হইল। 
এক্ষণে আপনি ধনাগার, কোষাগার, গৃহ, সৈন্য, সমন্তই পর্য্যবেক্ষণ 
'করুন। আমি আপনারই তেজঃপ্রভাবে সমস্ত বিভব দশগুণ বৃদ্ধি 
করিয়াছি।” (৬১২৮) ূ | | 
. রামচন্দ্র অযোধ্যায প্রত্যাগমন করিয়! রাজ্যপদে প্রতিষ্টিত হইলেন 
এবং স্ুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদর্গকে যথাযোগ্য উপহার 
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প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। রাম প্রিয়তমা জানকীকে এক 
মণিমপ্ডিত, জ্যোতসাধবল মুক্তাহার উপহার দিলেন, দেবী জানকী 
ক হইতে সেই হার উন্মোচন করিয়া পূর্ববোপকার ম্মরণপূর্ববক স্বামীর" 
সন্মতিক্রমে হনূমানকেই তাহ প্রদান করিলেন। মহাবীর হনুমান 
সীতাদেবীর এই প্রীতিদানে সন্মানিত হইয়া হর্ষে আপ্লুত হইলেন। 
মহর্ষি বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও বামদেব, 
ইহারা রামচন্ত্রের অভিষেকক্রিয়! সম্পন্ধ করিলেন। অযোধ্যানগরী 
অভিষেকোতসবে অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। রাম রাজাভার গ্রহণ . 
করিলে, সকলে আপনাদিগকে সনাথ মনে করিল। কিয়দ্দিন পরে 
স্থগ্রীবাদি বানরগণ ও রাক্ষদবাজ বিভীষণ অমাত্যগণের সহিত রামের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! স্ব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র 
হষ্টমনে রাজ্যশাসনে প্রবুত্ব হইয়া প্রাণাধিক লক্ষ্ণকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু মহামতি লক্ষ্মণ অগ্রজের 
নিয়োগে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন স্থুণীল তরতই উক্তপদে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন । 

ধর্মবৎসল রাম অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। 
তাহার রাজত্বকালে রাজ্য সুশৃঙ্খলে শাসিত হইতে লাগিল এবং প্রজাবর্গ 
স্থুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তিনি অনেক মহা- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, এবং লোকসাধারণের ধর্থানুষ্ঠানেও প্রাণপণে 
সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি রাঞ্জসিংহাসনে সমারূঢ় ' হইলে, 
অনেকানেক খষি তাহাকে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত নানাদিগ্দেশ 
হইতে তদীয় রাজসভায় সমাগত হইলেন রামচন্ত্র তাহাদের 
যথাবিধি পুজার্চনা করিয়৷ বিমল প্রীতিলাভ করিলেন। মহবিগণ 
রাবণকুস্ত কর্ণাদি ছুরস্ত রাক্ষলগণের, বিশেষতঃ ইন্দ্রজিতের, বধের নিমিত্ত 
তাহার অতিশয় গ্রশংগা করিতে লাগিলেন । রামচন্জ রাজসভামধ্যে : 
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সমাসীন খধিগণের মুখে রাবণাদি রাক্ষমগণের অপূর্ব জন্মবৃত্বাস্ত ও 
পৌরুষপরাক্রমের কথ শ্রবণ পূর্বক অতিশয় বিশ্মিত হইলেন। 
খইরূপে বনকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। রাবণ প্রভৃতির জন্ম, 
তপন্য। ও দিগ্বিজয় সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্যই শেষ হইলে, মহযিগণ বিদায় 
গ্রহণ পূর্ববক স্ব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

তদনস্তর মহারাজ রামচন্ত্র, রাজধি জনক, বয়স্ত কাশীরাজ, মাতুল 
যুধাঙ্িৎ প্রভৃতি রাজগণকে যথোচিত সম্মানিত করিয়া বিদায় দিলেন। 
. তাহারা প্রস্থান করিলে, তিনি রাজকাধ্যে মনোনিবেশ করিলেন এবং 
গ্রজাগণের সর্ববিধ শ্রীবুদ্ধিসাধন করিয়! প্রফুল্লমনে অশোক কাননে 
প্রবেশ করিলেন। অশোকবন মনোহর বাজোদ্যান; উহ নানাবিধ 
সুন্দর বুক্ষ ও পুষ্পিত লতায় সমাকীর্ণ। নানাস্থানে সুগন্ধি পুষ্প 
সকল প্রন্ষুটিত ও বৃক্ষমকল রসালফলতরে অবনত। কোথাও অপুর্ব 
লতাগৃহ, কোথাও তৃণাচ্ছাদত হরিদর্ণ ক্ষেত্র, কোথাও হংসসারস- 
নিনাদ্িত কমলশে[ভিত স্বচ্ছ মরোবর এবং কোথাও বা স্থন্দর পুষ্প- 
বাটিক । রামচন্দ্র বাজকাধ্য পরিদর্শন করিয়া সাতাদেবীর সহিত 
এই মনোরম অশোককাননে প্রবেশ পূর্বক পরমস্থখে কালাতিপাত 
করিতে লাগিলেন। 

সীতাদেবী এখন রাজমহিবী। সীতা ইতঃপূর্কে রঙৈশব্্য পরি- 
ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত অরণ্যে গমন করিতে অনুমাত্রও অনিচ্ছা 
প্রদর্শন করেন নাই । আমরা দেখিয়াছি তিনি স্বামিসহবাসে গভীর 
অরণ্যকেও কেমন মনোহর রাঁজোদ্যানে পরিণত করিয়াছিলেন। 
মীতাদেবী রাজকন্তা। রাজবধূ ও অতিশর সুকুমারী হইয়াও অরণ্যের 
কষ্টে একটা দিনও সামান্ত কাতরতা৷ প্রকাশ করেন নাই। স্বানি- 
পহবাস ও প্রান্কৃতিক সৌনার্য্যের প্রতি অলৌকিক অন্গরাগ, এই 
দুইটি কারণেই তিনি ছুঃখ কাহাকে বলে তাহা জানিতে সমর্থ হন 
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নাই। সীতা যেরূপ সুখে রাজপ্রাসাদে বাম করিতেন, অর- 
প্যেও সেইরূপ স্থথে কালযাঁপন করিয়াছিলেন । কেবল রাক্ষসগৃহেই 
তাহাকে যাহা কিছু নরকমন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল মাত্র। সে* 
যাহা হউক, (নীতাদেবী এত দিনে রাজমহিষী হইলেন। সীতার 
কেছ স্পত্বা নাই; রামচন্ত্র কখন কোনও নারীর প্রতি ভ্রণক্রমেও 
দৃষ্টিপাত করেন না) তিনি যেরূপ জিতেন্র্রিয় ও ধর্মপরারণ, সেইরূপ 
পত্বীর প্রতি একাস্ত অনুরাগবান্। তিনি সীতাকে প্রাণাপেক্ষাও 
অধিকতর ভালুবাসেন এবং তাহাকে শ্রদ্ধা ও গ্রীতির সহিত অবলো- 
কন করেন। রাজমহিষী সীতাদেবী আজ বধার্থই সৌভাগ্যশালিনী। 
আজ স্বামীর সহিত তিনি সমগ্র সাত্রাজ্যের অধীশ্বরী; ভ্রাতৃগণ, 
'অমাত্যগণ, ও কত শত রাজ! রামের অনুগত ; রাম নিজ প্রতাপে 
বাদ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতেছেন? তাহার গৌরবের সীম! 
নাই; সীতাদেবীও মা সেই গৌরবে গোরবান্বিত ; কিন্তু তিনি 
রাজমহিষীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কি কিছুমাত্রও অহঙ্কৃত হইয়াছেন ? 
সীতার জীবনে কি কোন পরিবর্তন হইয়াছে? সীতার বাল্যকাল 
হইতে আজ পর্যযস্ত তাহার জীবনেতিহাসের প্রত্যেক ঘটন। ধাহার! 
মনোযধোগসহকারে পাঠ করিয়াছেন তাহারাই এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে 
সক্ষম । অবস্থার পরিবর্তনে সীতার জীবনে কোনও পরিবর্তন 
হয় নাই। রাজপুত্রবধূ জানকী যেরূপ বিনীত ও শ্বশ্রগণের সেবা- 
পরায়ণ ছিলেন, ঘাঁজমহিষী সীতাদেবীও আজ তন্রপই বিন, 
নিরহঙ্কার ও গুরুজনের শুশ্রষণে নিরত। দীতাদেবী পূর্ববান্ন 
দেবপুক্সা সমাপন করিয়! নির্বিশেষে শ্বশ্রগণের সেবা করিতেন।, 
তিনি রাজমহ্ষী, সুতরাং এক্ষণে রাব্দসংসারের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী 
কর্রী। একটা বৃহৎ রাজসংসারকে সুশৃঙ্খলে পরিচালিত করিতে 
হইলে, য়ে ষে গুণের. প্রয়োজন হয়, সীতাদেবীতে. তৎসমুদয়ই 
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বিদ্যমান ছিল। তিনি সকলেরই সুখ ও মঙ্গলচিস্তা করিতেন 
সামান্তা পরিচারিকাও তৎকর্তৃক উপেক্ষিত হইত না। সীতা 
রাজমহিষী বলিয়া কখনও অহস্কৃত হন নাই) তবে ইহা সত্য 
বটে যে তিনি শ্বামীর সৌভাগ্যে আপনাকে সৌভাগ্যবতী, তাহার 
বশে আপনাকে যশস্বিনী, এবং তাহার গৌরবে আপনাকে 
গৌরবাদ্িতা৷ মনে করিতেন। ভর্তী। গুরু রাজ্যভার বহুন করিতে- 
ছেন, যাহাতে তিনি আপনার কর্তব্যকর্মসকল স্ুচারুবূপে পালন 
করিতে সক্ষম হুন, সীতা তদ্বিষয়ে সর্বদাই যত্বব্তী ছিলেন। 
রামচন্দ্র পূর্ববাহ্ছে সমস্ত রাজকার্ধ্য পরিদর্শন করিয়া দিবসের শেষার্দ 
অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করিতেন | সীতাদেবী বহুমুল্য বসনভূষণে 
স্থদজ্জিত হইয়!। প্রীতমনে স্বামীর সহিত মিলিত হুইতেন এবং 
নানাবিধ আনন্দপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেন। 

এইরূপে বন্থকাল অতিবাহিত হইল। এক দন রামচন্ত্র আন- 
ন্দিতমনে সীতার পাঙুরবর্ণ সুশ্রী মুখমণ্ডল অবলোকন করিতে 
করিতে সহসা তাহাকে প্রঙ্গাবতী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন 
রামের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি লঙ্জাবনতমুখী 
প্রিয়তম! দয়িতাকে একাস্ত অনুরাগভরে অঙ্কে আরোপণ করি! 
দোহদপ্রশ্ন করিলেন পপ্রিয়ে, দেখিতেছি তোমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ 
উপস্থিত) এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি বল। আমি তোমার কি প্রিক্- 
সাধন করিব?” দেবী জানফী ত্রীড়ায় সঙ্কুচিত হইয়৷ ঈষৎ হাস্ত 
করিয়া বলিলেন “নাথ, এক্ষণে পবিত্র আশ্রমসকল দর্শন করিতে 
আমার অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছে । যে সকল ফলমূলাশী তেজম্থী 
খষি জাবীতটে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছেন, আমি তাহাদের 
নিকট একবার গমন করিব। আমি অন্ততঃ এক রাত্রি তাহাদের 
তপোবনে গিয়। বাস করিব, এই আমার মনোগত ইচ্ছ1।” (৭18২) 

২৫ 


১৯৪ . শীতা। 


পাঠকপাঠিকাবর্গ একবার সীতাদেবীর আশ্রমদর্শনলালসার প্রতি 
মনোযোগ আক্কষ্ট করুন। স্বামীর সহিত প্রায় চতুর্দশ বর্ষকাল 
বনবাম, অসংখ্য আশ্রমপর্য্যটন এবং খধিকন্তা ও খষিপভীগণের 
সহিত বাস ও বিচরণ করিয়াও যেন জানকীদেবী হৃদয়মধ্যে কিছু 
মাত্রও পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই ! তিনি রাজসংসারের স্ুখভোগের 
মধ্যেও আশ্রমশোভার স্বপ্র দেখিতেছেন এবং উপাদেয় রাজভোগ্য 
খাদ্যদ্রব্যের প্রতি অনিচ্ছা! প্রদর্শন পূর্বক খধিজনপ্রিয় সেই ফল 
মূল ও নীবারতগুলের দ্বিকেই সমাক্ুষ্ট হইতেছেন। প্রাকৃতিক 
সৌন্দধ্যপ্রিয়তা সীতাচরিত্রের এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব ; কিন্তু, হায়, 
এতদ্বারাই মন্দভাগিনীর সর্বনাশসাধনের উপক্রম হইল। 

মহারাজ রামচন্দ্র প্রিয়তমার এই সরল আগ্রহময় প্রার্থন। শ্রবণ 
পূর্বক অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং পরদিনই সীতা তপোবন 
বাক্স! করিবেন এই কথ! বলিয়া হষ্টমনে গৃহাস্তরে প্রবেশ করিলেন।, 


পপ টি এপ ৯ 


ত্রয়োদশ অধ্যায়! 





মহারাঁজ রামচন্দ্র অপত্যনির্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন। 
তাহার রাজত্বকালে লৌকে পরম সুখে কালযাঁপন করিয়াছিল। তিনি 
সত্যপ্রিয়, ধর্দপরায়ণ ও জিতেক্র্িয় ছিলেন। তাহার চরিত্র জ্যোত্ম্না- 
স্নাত শুত্র অকলঙ্ক পুশ্পের স্তায় পবিত্র ও নির্মল ছিল। যে সব 
গুণ থাকিলে লোকের অতিশয় প্রিয়ভাজন হওয়া যায়, সেই সমস্ত 
গুণই রামের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। প্রজাপুঞ্জ তাহাকে পিতার 
নায় জ্ঞান ও দেবতার স্থায় পূজা করিত। রামচন্দ্র সব্বদা তাহাদের 
হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম ও যশ উপার্জন করিতেন । 
রাম শুদ্বশ্বভাব ও ন্যায়বান হইলেও, একটা বিষয়ে তাহার বিলক্ষণ 
দৌর্বল্য ছিল। লোকরঞ্জনপ্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রবল 
ছিল। রামচন্দ্র তেজন্বী পুরুষ, তাহার বাহুবল অপরিমেয় ) তিনি 
ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না! এবং নিজ রাজত্বকালে অনেক 
দেশও জয় করিয়া শ্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন; স্থৃতরাং প্রজাসাধারণ 
হইতে তীহার কোন ভয়সম্তভীবন! ছিল না। যেখানে কোন ভয় 
সম্ভীবনা নাই, সেখানে প্রজাপীড়ক রাঁজগণ ইচ্ছা করিলে যথেচ্ছা- 
চারী হইতে পাঁরেন এবং * নানাপ্রকার অত্যাচারেরও অনুষ্ঠান 
করিয়। থাকেন। কিন্তু রামচন্দ্র সেরূপ প্রক্কৃতির রাজ! ছিলেন না; 
তিনি প্রজাগণকে পুত্রবৎ্থ স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের ধর্্মার্থকাম- 
সঞ্চয়ে যথাসাধ্য সহায়তা করিতেন। রাম আপনাকে কেবল রাজ্যে- 
রই অধীশ্বর মনে করিতেন না; তিনি ধর্ম্েরও রক্ষক ছিলেন । রাজার 
ৃষ্টাত্তই সাধারণে অনুসরণ করিয়া থাকে, এই জন্ত রাম স্বয়ং ধর্মপরায়ণ 


১৯৬ সীতা । 

ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন এবং রাজপরিবারবর্সেরও গুদ্ধাচারিতা ও 
পবিত্রতা রক্ষা করিতে সর্বদ] যত্নবান থাকিতেন। রাজচরিত্রে কোন 
অপবাদের আশঙ্কা দেখিলে তিনি অতিশক্স শঙ্কিত হইতেন, যেহেতু 
তন্বারা সংসারে ধর্মের প্রভাব ক্ষুগ্ন হইলেও হইতে পারে । রামচন্ত্রের 
ঈদৃশী ধর্মৃতীরুতা কখনই দূষণীয় নহে, বরং অতিশয় প্রশংসার্ঘই বটে। 
কিন্তু ধর্মকে জয়যুক্ত করিতে হইলে, সত্যকেও জরযুক্ত করিতে হয়। 
মিপ্য অপবাদের ভয়ে সত্য ও অন্রান্ত বিশ্বাসের মস্তকে পদার্পণ করা 
কতদুর স্যায়স্ঙ্গত তাহ! সকলের বিচার্ধ্য বিষয়। লোকরগীনপ্রবৃ- 
ত্তির অনুরোধে রামচন্ত্রের ন্যায় সত্যত্রত রাজ যদি নিজ হৃগ্দত সত্য 
বিশ্বাসকে পরিহার করিয়া কোন গুরুতর অন্তায় কার্যের অনুষ্ঠান 
করেন, তবে তাহ! যে তাহার প্রকৃতিগত বিশেষ দৌর্বল্যপ্রস্থত 
তদ্বিযয়ে আর সন্দেহ থাকে না। সত্য বটে, কোন মহছুদেশ্য 
সাধনের নিমিত্তই তিনি সেই দৌর্বল্যকে প্রশ্রয় দিয়া থাকিবেন, কিন্তু 
তাহা হইলেও তাহা৷ যে দৌর্বল্য তদ্বিষয়ে কাহারও অন্ত মত ন! 
থাকাই কর্তব্য। মহারাজ রামচন্দ্র সেই দৌর্ববল্যের বশবর্তী হইগ্াই 
একটা গুরুতর অন্যায় কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিলেন ! 
_স্তর্বত্বী সীতাদেবী ভর্তার নিকট আশ্রমবাসরূপ অভিলধিত 
প্রার্থনা করিলে, রামচন্দ্র আহ্লাদসহকারে তাহা পুর্ণ করিতে 
প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! 
গৃহাস্তরে প্রবেশ পুর্ববক সুহৃদগণের সহিত মিলিত হইলেন। অনস্তর 
ভদ্্রনামা একব্যক্তির সহিত: কথোপ্রকথন করিতে করিতে তিনি 
অবগত হইলেন ষে, প্রজাগণ রামচন্ত্রের বাহুবল, রাবণ বধরূপ ছুঃসাধ্য 
কার্ধা, স্ববীর্য্যে সীতাসমুদ্ধার, অলৌকিক ধর্শাপরায়ণতা এবং অত্যুৎ- 
কষ্ট শাসনপ্রণালীসন্বদ্ধে অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্ত তিনি 
 ষেরাবণাপহত। পরগৃহবামিনী সীতাকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৯৭ 


এই কারণে নানাশ্রকার জল্পন।৷ করে। 'তাহার৷ রামকর্তৃক সীতার 
পুনগ্রহণস্বন্ধে পরস্পরে এই ব্ূপ কথোপকথন করিয়া! থাকে “জানি 
না, রামের হৃদয়ে সীতাসহবাস কিরূপ প্রবল। রাবণ সীতাকে 
বলপূর্ববক অপহরণ করে এবং লঙ্কায় গিয় তাহাকে অশোক কাননে 
রক্ষা করে। সীতা রাক্ষপদিগের বশীভূত ছিলেন ; জানি না রাম কেন 
তাহাকে ত্বণার চক্ষে দেখলেন ন।! রাজার যেরূপ আচরণ, প্রজারাও 
তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে) অতঃপর স্ত্রীর এইরূপ ব্যতিক্রম 
ঘটিলে আমরাও সহিয়! থাকিব |» (৭৪৩) [ও 
রামের মন্তকে সহসা অশনিপাত হইল। সীতাসম্বন্ধে লোকের 
এইরূপ বিশ্বাস দেখিয়। তিনি অতিশয় সম্তপ্ত হইলেন। তিনি সুহৃদগণকে 
বিসজ্জন করিয়া তৎক্ষণাৎ ভরত ও লক্ষমণকে সমীপে আনয়ন করিতে 
ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন। রাম আপনাকে অতিশয় মন্দভাগ্য 
মনে করিয়া! অবিরলধারায় অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ- 
শ্বাভাবা জানকীর পবিত্র চরিত্র তিনি অবগত আছেন, কিন্তু অল্পবুদ্ধি 
গ্রজাগণ তাহার মহত্ব বুঝিতে অক্ষম হইয়৷ তাহার নিক্ষলঙ্ক চরিত্রে 
ছুরপণেয় কলঙ্ক আরোপণ করিতেছে! হায়, এই কলঙ্ক ক্ষালিত 
হুইবে কিরূপে? রামের চক্ষে সমগ্র সংসার অন্ধকারময় বোধ হইল। 
ইহজীবনে রামের আর স্থুখ নাই। রামচন্ত্র-কুক্ষণেই প্রজাপালনরূপ 
কঠোর ব্রত আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া 
যথাযোগ্যরূপে গ্রজাপালন “করিতে হইলে পতিপ্রাণা নিরপরাধিনী 
নীতাকে পরিত্যাগ কর! ভিন্ন আর কি উপায় বিদ্যমান আছে? কিন্ত 
রাম.কোন্‌ প্রাণেই ব। সেট .গুদ্ধচারিণী পত্যনুরাগিণী সাধবী সীতাকে 
বিসর্জন করিবেন ? রাম ষে সেই ন্নেছের প্রতিম! প্রিয়তমা জানকীকে 
নির্বাসিত করিল! মুহূর্তকালও জীবিত থাকিবেন না ! ভার, রামের 
মৃত্যু হইল না কেন? জানকীরে বিসর্জন করিয়। রাম কোন্‌ সুখে 


১৯৮ সীতা । 


- স্লা্ধধি জনকের সহিত বাক্যালাপ করিবেন ? এইরূপ চিস্তা করিতে 
করিতে রাম সীতাশোকে বিহ্বল হুইয়! হাহাকার করিয়া ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। 

.. এদিকে ভরত ও লক্ষণ দূর ভুইতে মহারাজের এই আকস্মিক 
মনোভাব অবলোকন করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং একাস্ত 
উদ্ধিগ্নহদয়ে তাহার সন্গিহিত হছইলেন। রাম তাহাদিগকে দেখিয়াই 
অধিকতর প্রবলবেগে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকান 
পরে তিনি কষ্টে আত্মসংযম করিয়। ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট সীতার অপবাদ- 
সংক্রান্ত সমস্ত কথাই বিবৃত করিলেন । তিনি লক্ষ্ণকে সম্বোধন করিয়! 
কহিলেন “বৎস, মহাত্মা! ইক্ষ/ীকুবংশে আমার জন্ম, সীতারও মহাত্মা! 
জনকের কুলে জন্ম। লক্ষ্মণ, তুমি ত লানই রাবণ দণ্ডকারণ্য হইতে 
সীতাকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাকে বধ করি। তখন 
আমার মনে হইয়াছিল সীত। বহুদিন লকঙ্কায় ছিলেন, আমি কিরূপে 
ত্তাহাকে গ্রহণ করি? পরে সীতা আমার প্রত্যয়ের জন্ত তোমার ও 
দেবগণের সমক্ষে অগ্নিগ্রবেশ করিয়াছিলেন। এই অবসরে, দেবতা- 
গণ খষিগণের সমক্ষে বলিলেন সীতা নিম্পাপ। আমার অন্তরাত্মা'ও 
জানিত সীত। সচ্চরিত্রা। তৎপরে আমি তাহাকে লইয়া অযোধ্যায় 
আগমন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই অপবাদ শুনিয়া! আমার হৃদর 
বিদীর্ণ হইতেছে” (৭18৫) রামের নয়নযুগল অশ্রজলে পরিপূর্ণ 
হইয়া গেল। এই অকীত্তির জন্ত তাহার মনে যে দারুণ সম্তাপ 
উপস্থিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি পুবর্ধার বলিতে - 
লাগিলেন “সীতার কথ! কি, আমি অপবাদের ভয়ে নিজের প্রাণ 
এবং তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। এক্ষণে আমি 
অকীর্তিজনিভ শোকসাগরে নিপতিত হইয়াছি) আমি জীবনে ইহ! 
অপেক্ষ। তীব্রতর বন্ত্রণ আর কখনও ভোগ করি নাই। অতএব, ভাই, 
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তুমি কাল প্রভাতে হুমন্ত্রটালিত রথে আরোহণ পূর্বক সীতাকে 
লইয়। অন্তদেশে পরিত্যাগ করিয়। আইস। গঙ্গার পরপারে তমসা- 
ীরে মহাত্ম। বান্মীকির দ্রিব্য আশ্রম আছে ; তথায় কোনও নির্জন 
স্থানে জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমার আদেশ পালন 
কর; তুমি জানকীর জন্ত আমায় কোন অনুরোধ করিও না; তুমি 
এই বিষয়ে নিবারণ করিলে আমি অতিশয় বিরক্ত হইব। এক্ষণে 
যাও, ভালমন্দ বিচার করিবার কোন আবশ্তকতা। নাই। যদি তোমর! 
আমার মতস্থ হও, তবে আমার সম্মান রক্ষা কর এবং সীতাকে 
পরিত্যাগ করিয়া আইস। পূর্বে সীতা গঙ্গাতীরে আশ্রমসকল 
দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সেই 
মনোরথ পূর্ণ কর।” (৭8৫) এই বলিয়া রাম অজন্র অশ্রবর্ধণ 
করিতে করিতে স্বগৃছে প্রবেশ করিলেন, ভ্রাত্গণও শোকাকুলচিত্তে 
অন্ত্রপ্রস্থান করিলেন। 
রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র ছুঃখিত লক্ষণ সুমন্ত্রকে রথ প্রস্তত 
করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রথে সীতার বহনোপযোগী 
অশ্বসকল যোদ্দিত এবং উপবেশনার্থ তছুপরি এক স্থকোমল আমন 
প্রস্তুত হইল ।)সীতাদেবী নিশ্চিন্তমনে গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন 
সময়ে লক্ষ্মণ গিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বিনীতবচনে 
কহিলেন পদেবি, মহারাজ তোমার প্রার্থনায় সম্মত হুইয়াছেন। 
এক্ষণে, তিনি তোমার গঙ্গান্ঠীরে খধিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে 
আমায় আদেশ করিয়াছেন। মহারাজের আক্ঞাক্রমে আমি তোমাকে 
শীগ্রই খধিসেবিত অরণ্যে লইয়া! যাইব” সীতাদেবী ভর্তার ঈদৃশ 
অনুগ্রহ্দর্শমে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রফুল্লহদয়ে মহাসুল্য 
বস্ত্র ও নানারপ রত্ব লইয় লক্্ণকে বলিলেন “বৎস, 'আমি এই সমস্ত 
মহাসূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত্বীদিগকে দান করিব ।” লক্ষণ 


২০.  জীহা। 


প্রকাশ্যে তাহার বাক্যে অন্থমোদন করিলেন বটে, কিন্তু সেই সরল- 
হৃদয়ার অবশ্রস্তাবিনী ছুর্দশার কথ চিন্তা করিয়া! মনে মনে অতিশয় 
স্তপ্ত হইলেন। যাহা হউক তিনি সংযতচিত্ত হুইয়৷ পুজা, 
স্বভাবা দানকীর সহিত রথে আরোহণ করিলেন।  সীতাদেবী 
নগরীর বহির্ভাগে শন্যশ্যামল ক্ষেত্র, কুম্ুমিত বৃক্ষলতা, বন উপবন, 
উদ্যান সরোবর প্রভৃতি প্রাক্কৃতিক পদার্থনিচয়ের অপূর্ব শোভ। 
সন্দর্শন করিয়৷ পুলকিত, এবং প্রিয়তম প্রাণনাথের অপার স্নেহ ও 
করুণার কথা চিন্তা করিয়া হষ্ট ইইতে লাগিলেন। সহসা সীতার . 
দক্ষিণ "চক্ষু স্পন্দিত এবং সর্ধাঙ্গ কম্পিত হইয়। উঠিল। তাহার 
মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তাহার চক্ষে জগৎসংসার যেন 
অন্ধকারময় বোধ হইল। তঁহার মন কি কারণে যে এত উদ্বিগ্ন 
হইল তাহ! তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি লক্ষণের মুখপানে 
একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পতি- 
প্রাণা জানকী আধ্যপুত্রের কোনরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়৷ কহিলেন 
“বৎস, আমার মন অতিশঙ় উদ্বিগ্ন হইতেছে; আমি পৃথি বী শূন্য দেখি- 
তেছি; তোমার ভ্রাতা রাম ত কুশলে আছেন? শ্বশ্রগণের ত মঙ্গল? 
গ্রাম ও নগরবাসিগণের ত কোন বিপদ ঘটে নাই ?” লক্ষণ জানকীর 
উৎকষ্ঠাদর্শনে তাহাকে আশ্বস্ত করিতে আগিলেন; কিন্তু জানকী 
উদ্বিগ্নমনে ক্ৃতাঞ্জলিপুটে উদ্দেশে দেবতাগণের নিকট সকলের মঙ্গল 
কামনা করিতে লাগিলেন। 
লক্ষণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিযাপন পূর্বক পর দিন মধ্যাহ্ন 
সময়ে জাফ্বীতটে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে জাহুবীকে দর্শন 
করিয়া লক অতিশয় কাতর হইয়! পড়িলেন ; লক্ষণের সংঘত শোকা- 
.. বেগ উচ্ছলিত হইয়াউঠিল; তিনি আর কোন ক্রমেই নিজ মনোভাব 
আগ্লাপন করিতে সমর্থ হইলেন না। সরলশ্বতাবা সীতা দেবরকে 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। ০১ 


রোদন করিতে দেখিয়া! অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং কোনও 
গুরুতর বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া যার পর নাই বিষণ্ন হইলেন। 
সীত। নির্ধন্ধাতিশয়সহ কারে লক্গমণকে বারম্বার রোদ্নকারণ জিজ্ঞামা 
করিয়াও কোন সতুত্তর পাইলেন না। তখন তিনি বলিলেন “বৎস, 
এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হুইও না। তুমি আঘাকে গঙ্গাপার কর 
এবং তাপগগণকে দেখাইয়া দাও; আমি তাহাদিগকে বন্ত্রালঙ্কার 
প্রদান করিব। পরে তাহাদের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া 
তাহাদিগকে অভিবাদন পূর্বক পুনরায় অযোধ্যায় যাইব। দেখ, 
আমারও সেই পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন অতিশয় 
চঞ্চল হইয়াছে ।” (৭1৪৬) 
লক্ষণ অস্রপূর্ণলোচনে নাবিকসহিত এক নৌকা আনয়ন করিয়! 
দেবী জানকীর সহিত তৎসাহায্যে গঙ্গ। সমুস্তীর্ণ হইলেন। শীতাদেধা 
নৌক। হইতে অবতরণ করিবামাত্র লক্ষণ আর কোনমতেই প্ররৃতিস্থ 
হইতে পারিলেন না । তিনি বালকের স্তায় উচ্চৈঃ্বরে রোদন করিতে 
করিতে জানকীর পাদমূলে নিপতিত হইলেন এবং “দেবি, ইতঃপুর্বে 
আমার মৃত্যু হুইল না কেন? তুমি আমাকে ক্ষমা কর; এই 
লোকবিগহিত কাধ্যে নিধুক্ত হওয়! আমার উচিন্ত নহে? তুমি 
আমার অপরাধ লইও না” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া অতিশয় 
বিহ্বল হুইয়। পড়িলেন। লক্ষমণকে এইকূপে বিলাপ করিতে দেখিয্পা 
সীত। অতিশয় ব্যাকুল হইংলন। তিনি বলিলেন “বৎস, আমি 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সমস্তই প্রকাশ করিয়া বল। মহা- 
রাজ ত কুশলে আছেন? তিনি কি আমাকে কোন অপ্রিয় কথা 
শুনাইতে তোমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন? তুমি আর বিল্ব 
করিও না; সমন্তই বল। নানারূপ উৎকণ্ঠায় আমার মন অতিশয় 
চঞ্চল হইয়াছে” 
২৬ 


২*২  সীতা। 


তখন লক্ষ্মণ বহুচেষ্টার পর বাম্পগদগদকণ্ঠে কহিলেন “দেবি, মহা- 
রাজ লোকমুখে তোমার রাক্ষসগৃহবাঁসনিবন্ধন দারুণ অপবাদ শ্রবণ 
করিয়। অতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছেন, এবং তোমাকে গঙ্গাতীরস্থ এই 
আশ্রমসন্লিধানে পরিত্যাগ করিতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন । 
তুমি আমার সমক্ষে নির্দোষ প্রমাণিত হুইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ . 
কলঙ্কভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন। তিনি তোমার বাস্তব যে 
কোন দোষ আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা মনে করিও না। দেবি, 
অদূরে মহধি বালীকির আশ্রম ; মহধি মামার পিতা রাজ। দশরথের ূ্‌ 
পরম বন্ধু; তুমি তীাহারই চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়৷ বাস কর। 
মহারাজ আমাকেই এই নিষ্ঠ,র আদেশপালনে নিথুক্ত করিয়াছেন; 
কিন্তু ইতঃপুর্ে আমার মৃত্যু হইলে আমাকে আজ আর এই শোচনীয় 
দৃশ্ত দেখিতে হইত না। আর্যযে, আমি অগ্রজের বশবর্তী, আমার 
অপরাধ লই না।” লক্ষণ এই বলিয়। মুক্তক্ঠে রোদন করিতে 
লাগিলেন । 
_. লক্মণের মুখে এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকননিনী 
কিয়তক্ষণ বিমূঢ়ার তায় দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে সহস! মুচ্ছিত হইয়! 
ভূমিতলে পতিত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞাপাভ করিয়া 
জলধারাকুললোচনে দীনবচনে কহিতে লাগিলেন প্লক্ষমণ, বিধাতা 
আমাকে ছুঃখভোগের নিমিত্তই স্ষ্টি করিয়াছেন। আমি কেবল 
ছুঃখেরই মুখ দেখিতেছি। অথবা বিধাত্কারই ব| দোষ. কি? আমি 
ূর্বজন্মে অনেক পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম, অনেক পতিব্রতা কামি- 
নীকে পতিবিয়োগছ্ঃখ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আজ 
গুদ্ধচারিণী ও পতিব্রতা হইয়া শ্বামিকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলাম। হায়, 
পূর্বে আমি রামের পার্ববন্তিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কষ্ট সহ 
করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে" এই আশ্রমে 
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বাদ করিব? ছুঃখ উপস্থিত হইলে আর কাহার নিকটেই বা দুঃখের 
কথা কহিব? মুনিগণ আমাকে পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
আমি তাহাদিগকে কিই বা উত্তর প্রদান করিব? তাহার আমাকে 
কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী মনে করিবেন সন্দেহ নাই! 
হায়, আমার গর্ভে রামের বংশধর সন্তান রহিয়াছে; আজ তাহার 
বিনষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা না থাকিলে আমি তোমারই সমক্ষে 
এই স্বণিত পাপজীবন বিসর্জন করিতাম। লক্ষণ, তোমার আর 
অপরাধ কি? তুমি অগ্রজের আদেশ পালন করিয়াছ; তুমি এই 
ভুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন কর। তুমি তথায় 
উপস্থিত হুইয়। শ্বশ্রাগণের চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবে ; 
পরে, সেই ধর্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশলপ্রশ্নপুর্বক অভিবাদন করিয়া 
কহিবে 'আমি যে শুদ্ধচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং 
তোমার নিয়ত হিতকারিণী, তাহ। তুমি অবশ্তই জান। আর তুমি 
যে কেবল লোকনিন্দাভয়ে আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহাও আমি 
জানি। ভুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে, তাহ! 
পরিহার কর! আমার 'অবস্ঠ কর্তব্য।” লক্ষণ, তুমি সেই ধর্পরায়ণ . 
রাজাকে আরও বলিবে “তুমি ভ্রাতগণকে যেরূপ দেখ, পুরবাসি- 
গণকেও সেইরূপ দেখিও, ইহাই তোমার পরম ধর এবং ইহাতেই 
তোমার পরম কীন্তিলাভ হইবে । মহারাজ, আমার প্রাণ যদি যায়, 
তজ্জন্ত আমি কিছুমাত্র অন্ুতৰ্প করি না। কিন্তু পৌরগণের নিকট 
তোমার যে অপযশ রটিয়াছে, যাহাতে তাহ? ক্ষালন হয়, তুমি তাহাই 
করিবে । পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই 
গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের 
তাহাই কর্তব্য।, লক্ষণ, আমি এজন্মে শ্বামীর সহবাসস্থখ লাভ 
করিতে সমর্থ হইলাম ন! বটে, কিন্তু পরজন্মে যাহাতে রামই আমার 


২০৪. শীতা। 
স্বামী হন এবং তাহার সহিত আর কখনও বিচ্ছেদ না ঘটে, আমি 
তজ্জন্ত অতঃপর ঘোরতর তপন্তা করিব। বৎস, রামের নিকট আমার 
ইহাই বক্তব্য । তুমি আমার হইয়া! মহারাজকে এই সমস্ত কগ” 
বলিও।” (৭1৪৮) সীতা! এই বলিয়! রোদন করিতে করিতে বলিলেন 
“বৎস, আমি গর্ভিণী হইয়াছি; আজ তুমি আমার সমস্ত গর্ভলক্ষণ 
দেখিয়া যাও ।” 

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। শোকে 
তাহার বাক্য হইল না। তিনি মুক্তক্ঠে রোদন করিতে 
কারতে তীহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়! 
কহিলেন “দেবি তুমি আমায় কি বলিলে! আমি যে ইহজন্মে 
কখনও তোমার রূপ দেখি নাই! প্রণামপ্রসঙ্গে কেবল তোমার 
. চরণই দর্শন করিয়াছি। এখন তুমি রামবিরহিত, স্থৃতরাং এই বনে 
আমি তোমায় কিরূপে দর্শন করিব !” (৭৪1৮) 

এই বলিয়া লক্ষণ জানকীকে প্রণাম করিলেন এবং রোদন করিতে 
করিতে নৌকায় আরোহণ করিলেন। মুহূর্তমধ্যে নৌকা গঙ্গার 
অপর তটে সংলগ্ন হইল। যতক্ষণ সীতাদেবী দৃষ্টিগোচর হইতে- 
ছিলেন, ততক্ষণ লক্ষণ তাহার দ্রিকে সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়। 
গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও লক্ষপণকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে 
লাগিলেন। লক্ষণ দৃষ্টিপথের বহিভূর্তি হুইবামাত্র জানকী হাহাকার 
করিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনধ্বনিতে বৃক্ষলতা 
নিম্পন্দ হইল; মুগদকল দর্ভাঙ্কুরভক্ষণে বিরত হুইয়! তাহার দিকে 
স্থিরনয়নে চাহিয়া রহিল; ময়ুরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিল এবং বন" 
স্থলী এক ভীষণ আর্তনাদে পরিপূর্ণ হইয়। গেল ) 

কতিপয় খধিকুমার বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সীতার রোদন- 
শবের অন্ুমরণ করিয়া তাহার সমীপস্থ হইল এবং রোরদ্যমানা 
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জানকীকে কোন দ্রেবকন্তা মনে করিয়া বান্মীকির নিকট তীতার 
বৃত্তান্ত গোচর করিল। মহর্ষিধ্যানস্থ হইয়া মুহুর্তমধ্যে সমস্ত ব্যাপার 
“অবগত হইলেন এবং ত্বরিতপদে অনাথিনী সীতার সন্নিধানে উপস্থিত 
হইলেন । বান্দীকি সীতাদেবীকে দেখিয়াই সুুমধুরবাক্যে কভিলেন 
“বৎসে, তুমি রাজা দশরণের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়মহিষী ও রাজর্ধি 
জনকের কন্তা; তুমি ত নির্বন্থে আসিয়াছ? তুমি যে আসিতে, 
আমি তাহা! যোগবলে জানিয়াছি। হোমার আসিবার কারণও 

আমি জানিয়াছি। তুমি যে শুদ্ধস্বভাবা তাহাও আমি জানি। তুমিযে 
নিষ্পাপ, আমি তপোবললন্ধ চক্ষুঃপ্রভাবে তাহা জানিয়াছি। এক্ষণে 
তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমার সন্গিধানে তোমায় অবস্থান 
করিতে হইনে। আমার এই আশ্রমের 'অদুরে তাপসীর1। তপোনুষ্ঠান 
করিতেছেন; তাহার! কন্তান্সেহে নিয়ত তোমায় পালন করিবেন। 
এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়৷ অর্থ্য গ্রহণ কর, স্বগৃহের ন্যায় আমার 
এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিষণ হইও ন11” (৭18৯) 

জানকা মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাহাকে তক্তিভরে প্রণাম 
করিয়া কহিলেন “তপোধন আমি আপনারই আশ্রয়ে থাকিব।” 
এই বলি সীতাদেবী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। 
বাল্ীকি তাপসীগণের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া জানকীরে তাহাদের 
হস্তে সমর্পণ করিলেন। পুজ্যন্বভাব তাপসীগণ রাঘবপত্থীর পরিচয় 
প্রাপ্ত হইয়া! অতীব পুলক্লিত হইলেন এবং তাহার স্বখ স্বাচ্ছন্দযের 
জন্ত বিশেষ যত্ব করিতে লাগিলেন। দেবী জানকী তাহাদের সৎ- 
কারে প্রীত হইয়। তাপনীবেশে দেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগি- 
লেন। চন্তরশূন্তা হইয়া পৃথিবী যেমন অমানিশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন 
হয়, পতিবিরহে সীতাদেবীও সেইরূপ শোকাচ্ছ্ন হইয় দিন যাপন 
করিতে লাগিলেন। 
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(রর কেবল লোকাপবাদভয়েই সীতাদেবীকে অরণেয নির্বা- 
সিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষরকালের নিমিদ্তও তাহাকে হদয়- 
রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করেন নাই। রাম প্রিয়তম! জানকীর অলৌ- 
কিক গুণে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনি যে শুদ্ধচারিণী ও পবিত্র- 
স্বভাব তদ্বিষয়ে তা্চার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। পরস্পরের 
সন্বর্ধিত অনুরাগে তাহারা দুশ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; 
রাম সীতার পতিপরায়ণতা, সুশীলত! ও মরলতাতে যেরূপ একাস্ত 
আক্ষষ্ট হইয়াছিলেন, সীতাদেবীও স্বামীকে সেইরূপ আপনার একমাত্র 
দেবতা মনে করিয়! পূজা করিতেন। রাম প্রজারঞ্রনান্ুরোধে সেই 
করুণাপাত্রী পতিব্রতা জনকতনয়াকে বিগঞ্জন করিয়া শোকে বিমুঢ় 
হইলেন এবং নিজ অদৃষ্টুলিপির বহুতর নিন্দা করিয়া করণন্বরে 
বিলাগ করিতে লাগিলেন। অস্তর্তী,স্থকুমারী, পতিপ্রাণা রমণীকে 
বিন! দোষে বনবাস দিয়। রাম হৃদয়ে কিছুতেই শাস্তিলাভ করিতে 
সমর্থ হইলেন না, পরত্ত শত শত বৃশ্চিকদংশনের ন্তায় 'অসহা যন্ত্রণা! 
অন্থুভব করিতে লাগিলেন। এই লোকবিগর্হিত নিষ্ঠুর কার্ষ্যের 
জন্ তাহার মনে দারুণ সন্তাপ উপস্থিত ছইল। তিনি আহারনিদ্র! 
পরিত্যান করিয়া অন্তঃপুরে কেবল অবিরলধারায় অশ্রঘোচন করিতে 
লাগিলেন এবং রাজ্কার্ষেয মনোনিবেশ করিবার নিমিত্ত একবার 
ইচ্ছাও গ্রকাশ করিলেন না। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইয়া 
গেল। চতুর্থদিনে লক্ষণ শৃণ্য রথ লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করি- 
_লেন। রাম লক্ষণের মুখে আন্মপূর্বিক সমন্ত বিবরণ শ্রবণ করি! 


চতুর্দশ অপ্যায় । ২০৭ 


হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; তৎকাঁলে কেহই 
তাহাকে সাস্বনা করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্রজকে এইরূপ 
কাতর দেখিয়া লক্ষ্মণ, কহিলেন প্প্রভো, যে প্রজ্াপালনানরোপে 
আপনি এই অশ্রতপূর্ধব ভয়ঙ্কর কাধ্যের অনুষ্ঠান করিলে, এক্ষণে 
সেই রাজধরন্ম্মে মনোনিবেশ করুন। জ্ত্রীপুত্রপরিবার সমস্তই অনিত্য ; 
ইহাদের সহিত (বিয়োগ অবশ্থস্তাবী ; সুতরাং আপনি শোক পরিহার 
করুন। আপনার স্তায় সৎপুরুষের] এইরূপ বিষয়ে কদাচ বিমো- 
হিত হন না। আপনি যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া আরধ্্যাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তজ্জন্ত শোকাকুল হইলে সেই অপ- 
বাদই আবার উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে ) সুতরাং আপনি ধৈর্য্যবলে 
এই দুর্ববল বুদ্ধি পরিত্যাগ করন) আর শস্তপ্ত হইবেন না।” 

মহারাজ রামচন্দ্র লক্ষণের বাক্যে আশ্বস্ত হুইয়। রাজকাধ্যে পুন- 
ব্বার মনোনিবেশ করিলেন 1) তিনি নানাগ্রকার হিতকর কার্ষ্যে- 
নিয়ত ব্যাপৃত রহিলেন বটে, কিন্তু জানকীর সরল পবিত্র মৃত্তি তাহার 
অন্তর হইতে মুহূর্তের নিমিত্তও অন্তহিত হইল না! তিনি সীতা- 
বিরহে প্রভাতকালীন শশাঙ্কের স্টায় অতিশয় নিপ্রত হইলেন, এবং 
আর কোন প্রকারেই হৃদয়ে প্রত প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ 
হইলেন না । রামের জীবন যেন অতিশয় ছুর্বহ বোধ হইতে লাগিল। 
রাম জনকতনয়ার অলৌকিক গুণাবলী যতই স্মরণ করিতে লাগি- 
লেন, ততই তাহার মন অন্তিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল। যাহাহুউক. 
এক প্রজাপালন ব্যতীত রামচন্ত্রের ইহসংসারে স্থিতি করিবার আর 
কোনই বন্ধন রহিল না। তিনি আত্মস্থথে জলাঞ্জলি দিয়া এখন কেবল 
রাজ্যশামনেই চিত্তনিয়োগ করিলেন। রামচন্দ্রের সুশাসনগুণে রাজ্য 
অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। লোকে সদাচারসম্পন্ন ও ধর্ম 
পরায়ণ হইল ) কেহই উচ্ছৃঙ্খল হইল না। তাচ্ছার প্রতাপে শক্রুবর্গ 


২৩৮ মীত। | 


. উচ্ছিন্ন এবং মিত্রদূল পরিপুষ্ট হইল । কেহই অকানমৃত্যুমুখে পতিত 
হইল না, এবং সব্বত্রই সুখ ও শান্তি বিরাজিত হইল। রামচন্ত্র 
সাতাকে বিসঙ্জন করিয়া আর ভার্্যাস্তর গ্রহণ করিবার কোন" 
চিন্তাও করিলেন ন1। তিনি জনকতনয়ার অসামান্য পাতিত্রত্য গুণে 
বশীভূত হইয়া তাহার কনকময়ী প্রতিমৃত্তির সহি যজ্ঞকাধ্য সমাপন 
কাঁরতেন। অভাগিনী জানকী তাহার প্রতি প্রিক্মতমের ঈদৃশ অনু- 
রাগের কথ! শ্রবণ করিয়া সেই তাপলীগণের আশ্রমে বিরলে আনন্দা্র 
বিমজ্জন কারতেন। ও 

এহরূপে জ।নকী নীাহারক্লি্ট কমলের স্তায়, অস্ফট চন্ত্রলেখার গ্তায়, 
ধূলিধৃূসরিত কনকরেখার সায়, কুজ্ঝটিসমাচ্ছন্ন প্রভাতের ন্তায়, এবং 
মেঘজালজড়িত শ্তামায়মান জ্যোত্ম্ার ন্যায় যারপরনাই শে।চনীয় 
হইয়া সেই আশ্রমেই কাঁলযাপন কাঁরতে লাগিলেন। তিনি তাপসীর 
সায় বেশ ধারণ করিয়া সুধ্যমগ্ডলে দৃষ্টি স্থাপন পুর্বক ঘোরতর তপস্তা 
করিতে লাগিলেন। তিনি মনোমধ্যে নিয়তই রামের অনুধ্যান 
করিতেন ) রামই তাহার ধ্যান, রামই তাহার জ্ঞান, রামই তাহার 
চিন্তা ; রামচিস্তা ব্যতীত তিনি ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে নমর্থ 
নহেন। পতি তাহাকে লোকাপবাদভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তজ্জন্ত 
সীতা কিছুমাত্রও ছুঃখিত নহেন ; সীতা যে জীবনে এত কষ্ট পাই- 
তেছেন, তাহা তান তাহার জন্মাত্তরপাতকের ফলভোগ বণিয়াই 
বিশ্বাস কারতেন। পতিই তাহার দেবতা; সীতা হৃদয়ের সেই 
আরাধ্য দ্বেবতাকে আপনার মুক্তির একমাত্র কারণ মনে করিতেন, 
এবং স্বদয়ে সর্বদাই তাহার মঙ্গলকামনা করিতেন । 

সীতাদেবী রামকর্তৃক বিসর্জিত হইবার সময় অস্তর্বদ্ধী ছিলেন 
তাহ। পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। ক্রমে দশমাস পরিপূর্ণ হইল। 
যথাসময়ে তিনি দেককুমারকল্প যমপপুত্র প্রসব করিলেন। মহ্ধি 
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বান্সীকি এই আননাসমাচার অবগত হইয়া যারপরনাই সৃষ্ট হইলেন । 
মেইদিন কুমার শক্রত্ব লবণনামা এক ছুর্দাস্ত রাক্ষসের বধোদ্দেশে 
'সৈস্তে গমন করিতে করিতে বাল্মীকির আশ্রমে নিশাষাপন করিতে- 
ছিলেন। তিনি রামচন্ত্রের কুমারদ্বয়ের জন্মবৃত্তাস্ত শ্রবণ করিয়া! 
ভর্ষোল্লাসে নিমগ্ন হইলেন। যেবালক অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, 
বান্মীকির আদেশে বৃদ্ধারা তাহার দেহ কুশের অগ্রভাগদ্বারা মার্জিত 
করিলেন ; এই নিষিত্ত তাহার নাম কুশ হইল। কনিষ্ঠের দেহ 
কুশের লব অর্থাৎ অধোভাগদ্ার। মার্জিত হইল, এই নিমিত্ত বাল্মীকি 
তাহার নাম লব রাখিলেন। সীতাদেবী পরম সুন্দর পুত্রন্বয় লাঁভ 
করিয়া আনন্বাঞ্র বিসঙ্জন করিতে লাগিলেন ।. লবকুশ খষিপত্বী- 
গণের যত্ধে দিন দিন পারিবদ্দিত হইয়! সীতার আনন্দবর্ধন করিতে 
লাগিলেন। মহধি বাল্দীকি তাহাদের সর্ববিধ সংস্কার সুসম্পন্ন 
করিলেন। কুমারের বয়োবৃদ্ধিদহকারে বাঁলক-রামের স্ায় প্রতীয়- 
মান হইতে লাগিলেন। তাহারা আকার প্রকার ও অঙ্গসৌঠ্ঠবে 
সর্বাংশে রামেরই অনুরূপ হইলেন। তাহারা তাপসকুমারের ন্যায় 
বেশভূষা করিতেন বটে, কিন্তু বানীকি তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়োচিত 
মর্বপ্রকার শিক্ষাই প্রদান করিয়াছিলেন। 
রামচন্দ্র পীতাঁসমুদ্ধার করিয়! অযোধার রাঁজসিংহা সনে সমারছ হই, 
একদ। মহুধি বান্মীকি দেবধি নারদের সহিত কখোপকথন করিতে করিতে 
অবগত হইয়াছিলেন ষে, মহাত্মা রামহ জগতে প্রধান পুরুষ ও সর্বব- 
গুণোপেত রাজ।। দেবধির উপদেশীহ্সারে বান্সীকি পবিত্র রামচরিত 
ছন্দোবদ্ধ করিয়! পিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন 7; এক্ষণে সেই মহাকাব্য 
সম্পূর্ণ হওয়াতে, তিনি নিজ প্রিয়শিষ্য কুমার লবকুশকে তাহা অভ্যস্ত 
করাইলেন। একদ্দিন লবকুশ বান্ীকির আশ্রমে সমবেত খধিগণের সমক্ষে 
ঝগরাগিনীনহকাঁরে বীণার নাক মধুর রবে বামাঁ়ণ গাঁন করিলেন। 
৭ 


২১০ সীতা। 
. খধিগণ সেই গান শ্রবণ করিয়া অভিশয় বিমোহিত হইলেন । গাঁন 
শ্রবণ করিতে করিতে কেহ কেহ সহস1 উিত হইয়৷ লবকুশকে এক 
কলশ প্রদান করিলেন; কেহ এক বন্ধ দিলেন; কোন খষি 
কৃষ্ণাধিন, কেহ কমগুলু। কেহ ঘন্ত্থত্র, কেহ আসন, কেহ কৌপীন, 
কেহ কুঠার এবং কেহ ব1 কাঠ্ঠবন্ধনরজ্জু প্রদান করিলেন! কোন 
খধি কেবলমাত্র “স্বস্তি” ও “দীর্ঘাযুরস্ত” বলিয়! হস্তোতোলন পুর্ববক 
প্রীহমনে তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন! সমবেত খধিমগ্লী 
মহধি বান্সীকিপ্রণীত সমগ্র রামীয়ণ খানি সেই বাঁলকদ্ধয়ের অমৃত্- 
কণ্ঠে গীত হইতে শ্রবণ করিয়া! এইরূপে আপনাপন হ্বদয়ের আনন্দো- 
চ্ছাপ প্রকটিত করিয়াছিলেন বান্ীকির রামায়ণের প্রকৃত মূল্য 
জগতে পাওয়া যায় না। সসাগর! রত্বগর্ভ। ধরিত্রীও এই মহাকাঁব্যের 
বিনিময়যোগ্য মূল্য নহে; কেবলমাত্র এই সরলহৃদয় ব্রহ্মপরায়ণ 
খাবিবর্গের উল্লিখিত আনন্দোচ্ছাসই তাহার প্রকৃত মূল্য বলিয়া বোধ 
হয়! 

এইরূপে মহধি বান্মীকির যত্বে লবকুশ পল্লবিত তরুণ বৃক্ষের স্তাঁয় 
দিন ধিন পরিবদ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহারা ছ্াদশবর্ষে 
উপনীত হইলেন । একদিন মহরি বাঁল্সীকি গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যে 
মহারাজ রামচন্ত্রের অনুষ্ঠিত সুবুহৎ অশ্বমেধ যন্ দর্শনার্থ সশিষ্যে 
উপমীত হইতে নিমন্ত্রিত হইলেন। মহর্ষি শিষ্যবর্গের সহিত যথা- 
সময়ে যক্তস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাপঠবেশধাঁরী কুমার কুশীলব ও 
তাহার সমভিব্যাগারে আগমন করিয়াছিলেন। বান্সীকি কুমারদ্বয়কে 
সমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন “বৎস, তোমরা গিয়া পবিত্র খষি- 
ক্ষেত্রে, বিপ্রাণয়ে, রাজমার্গে, অভ্যাগত রাঙ্গগণের গৃহে, রাজদ্বারে, 
যজ্ঞস্থানে এবং বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত খধিগণের সন্নিকটে পরম 
উতৎপাহে সমগ্র রামাধণ কাণ্য গান কর। যদি মহারাজ রামচজ্জ গীত 
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শ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট খধিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন, 
তাহা হইলে তোমরা তথায় গিয়া গান করিও। আমি পূর্বে যেরূপ 
"দেখাইয় দিয়াছি, তদন্থসারে তোমর! প্রতিদিন শ্লোকবছুল বিংশতি 
সর্গমাত্র গান করিও । ধনভৃষ্ণার অন্পগাত্রও লুন্ধ হইও না) যাহাদের 
আশ্রমে বাস ও ফলমূল আহার, ধনে তাহাদের কি হহবে? যদি 
রাম ভোমাঁদিগকে পিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুত্র, তখন 
বলিও আমরা বানীকির শিষ্য । এই তোমাদের সুমধুর বীণা ; তোমরা 
বীণথাযোগে তানলয়সহকারে অক্লেশে গান করিও। দেখ, বাজ! 
| ধন্মীনূনারে সকলেরই পিতা । তোমরা তাহাঁকে অবজ্ঞা না করিয়! 
আদিকাও হইতে গান আরম্ভ করিবে ।” 

বান্মীকি কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হুইয়! কুশীলব মুনিবালকের 
তায় বেশভূষা করিয়া সুমধুর কণ্ঠে বীণাসহযোগে গান আরম্ত করি" 
লেন। আঁবালবৃদ্ধবনিত। পবিত্র রামকথা৷ শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ 
হইল। তাঁহারা সেই বালকদয়ের অপূর্বব বেশ ও রামের স্তায় অলৌ- 
কিক রূপ দেখিয়া এবং তাহাদের মধুময় কণ্স্বর শ্রবণ করিয়া বিশ্মিত 
হুইল। যেখানে তাহার গান আরস্ত করিতে লাগিলেন, সেই খানেই 
সহত্র সহম্র লোকের সমাগম হইল। খাঁষবর্গ ও অভ্যাগত রাঞ্জগণ 
তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ কাঁরয়! মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগি- 
লেন। এদিকে এই অপূর্ব মুনিবালকদ্বয়ের কথা মহারাজ রামচন্ত্রের 
কর্ণগোচর হইল। তিনি অবিলম্বে তীগাদিথকে সভামধ্যে আহ্বান 
করাইয়া তাহাদের ও কাব্যগ্রণেত। মহর্ষির পরিচয় জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। কুশীলব বান্দীকির উপদেশবাক্য স্মরণ পূর্ববক সমস্ত প্রশ্নের 
উত্তর প্রদান করিলেন। অনন্তর মহারাজের আঁদেশানুসাঁরে তাহাক় 
বামায়ণের আদিকাগ্ড হইতে গান আরম্ভ করিলেন। সভাস্থ সরুলে 
নীরব ও  উৎকর্ণ হইয়া অযৃতময়ী রামকথ! শ্রবণ ডি লাগিলেন 


২১২ . সীতা। 


রামচন্্র সেই বালকদগ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দয় মধ্যে এক অভূত্ত- 
ূর্ক আশ্চর্য ভান ন্ভব করিতে লাগিলেন। তাহাদের সুকুমার 
দেহ ও অঙগপ্রতাঙ্গনকল দর্শন করিয়া রাম অতিশয় ব্যাকুল হইয়া, 
পড়িলেন। পৃজ্যন্বভাবা প্রিয়তমা জনকতনয়া সহস! তাহার স্মৃতি- 
পথে সমুদ্িত হইলেন! তিনি এই বালকছুয়কে জানকীরই গর্ভজান্ত 
পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং দেই অনাথার ছুঃখপূর্ণ জীবনের 
ইতিহাস স্মরণ পূর্বক অজভ্র অশ্রবিসঙ্জন করিতে লাগলেন । রাম- 
চন্দ্র হৃদয়ের আবেগ নিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সেই দিন সভাভঙ্গ 
করিলেন। সভাস্থ সকলেই বালকদয়কে রূপ, আকার, ইঙ্গিত ও 
চেষ্টার রামেরই তুল্য অবলোকন করিয়া অতিশয় বিশ্মিত হইলেন: 
'এইবপে কুশীলব প্রতিদিন রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। 

মহারাজ রামচন্ত্র তাহাদিগকে অষ্টাদশ সহত্র নি্ষ প্রদান করিতে 
আদেশ করিলেন, কিন্তু বালকদ্বয় তাহ! গ্রহণ করিলেন না। তাহার! 
বলিলেন “মহারাক্গ, আমরা বনবাপী, বন্ত ফলমুলে দিনপাঁত করিয়া 
থাকি ; অর্থে আমাদের প্রয়োজন কি ?” রাম ইহাতে আরও বিশ্মিত 
হইয়। তাচাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বাল্সীকির শিষ্য বলি- 
য়াই আপনাদের পরিচর প্রদান কবিলেন। কিন্তু রাম গীত প্রসঙ্গে তাহা- 
দিগকে সীতাবই গর্ভজান্ত বলিয়! জানিতে পাঁরিলেন। কৌশল্য। প্রভৃতি 
বৃদ্ধা মহিবীগণের এবং লক্ষণের সেইরূপ অন্থুমান হইল। তখন রামচন্্র 
কতিপর দুতকে সভামধ্যে আহ্বান পর্ব্বকণক ছিলেন “তোমরা! ভগবান 
বান্মীকির নিকট গমন করিয়া! আমার বাক্যানুসারে বল, যদি জানকী 
সচ্চরিত্রা ছন, যদি তাহাকে কোনরূপ পাপন্পর্শ না হইয়া থাকে, তাহ! 
হইলে তিনি মহর্ষির আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মগুদ্ধি সম্পাদন 
করুন। আমার যে কলঙ্ক সর্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে, জানকী তাহা! 
ক্কালনের জন্ত কল্য প্রভাতে আমির়া সভামধ্যে শপথ করুন। তোমর! 
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এই বিষয়ে মহ্ষির অভিপ্রায় এবং আত্মগুদ্ধিকরে জানকীর ইচ্ছ] 
সম্যক্‌ বুঝিয় শীপ্র আমাকে সংবাদ দাও ।” 

দুতেরা বানীকির নিকট রামের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, 
মহর্ষি বলিলেন “দৃতগণ, রামের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই হউক। 
স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা,ংন্ুতরাং তিনি যাহ! কহিয়াছেন, জানকী 
তাহাই করুন।” দুতগণের মুখে মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম 
সষ্টমনে খবিবর্স ও রাজগণকে পরদিন বাঁজসভায় সমাগত হইতে 


নিমন্ত্রণ করিলেন। . 
রাত্রি প্রভাত হইলে, মহারাজ রামচন্দ্র ষক্তসভায় উপস্থিত হইয়া 


খধিগণকে আহ্বান করিলেন। বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ, খধষিগণ ও 
ব্রাহ্গণগণ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। অভ্যাগত রাজগণ নির্দিষ্ট 
স্থলে আসন গ্রহণ করিলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রগণ যথাস্থানে 
উপবেশন করিলেন। স্ুগ্রীবাদি বানরগণ, বিভীষণাদি রাক্ষসগণ 
ও জনসাধারণ সকলেই সোৎসুকচিত্তে আগ্রহপূর্ণহদয়ে সভাস্থলে 
উপস্থিত হইলেন । আজ নির্বাসিতা রাঁজমহিষী সীতাদেবী সর্ধজন- 
সমক্ষে শপথ করিয়। আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিবেন! মহারাজ রামচন্ত্র 
লোকপবাদভয়ে ষে রমণীশিরোমণি পতিত্রতা জনকনন্দিনীকে 


পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ সকলের সন্মুথে তাহার চরিত্রের বিশ্ত 
দ্ধতা প্রমাণিত করিক্' তাঁহাকে পুনগ্রহছণ করিবেন। কেহ সীতাঁ- 


দেবীর অলৌকিক পত্যন্ুরাপের প্রশংসা করিতেছে, কেহ বামচন্দ্রের 
প্রগাছ প্রেমের পরিচয়্বরূপিণী জানকীর কনকময়ী প্রতিযুর্তির 
উল্লেখ করিতেছে, কেহবাএমহারাঁজ রাঁমচন্দ্রের অলোকসাধারণ প্রজা 
রঞ্জনবৃত্তির গৌরব' কীর্ভন করিতেছে, এমন সময়ে প্রশাস্তমৃত্তি তেজ+- 
গ্রদীপ্ত মহর্ষি বাল্সীকি দেবী জানকীর সহিত ধীরে ধীরে সভাগৃহে 
প্রবেশ করিলেন। সভা নীরব ও নিস্তব্ধ; কোথাও.শবমাত্র আঁতি- 
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গোচর হইতেছে না! বাল্সীকি অগ্রে অগ্রে যাইটতেছেন ; জানকীঠ 
রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়। সজলনয়নে অসনত্ত- 
মুখে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন ; তাহার পরিধান* 
কাষায় বসন, বেশ তাপসীর ন্তায়। বদনমণ্ডল অলৌকিক পবিত্রতা- 
ধ্যঞ্জক, যেন এক দিব্য জ্যোত সর্বাঙ্গ হইতে নিঃস্যত হইতেছে! 
এই কাযার়বসনা ধ্যানপরায়ণা, আশ্রমবাসিনী, কঠোরত্রতপারিণী 
স্বপদনিহিতলোচন! জ্যোতিশ্ময়ী জানকীদেবীকে দেখবামাত্র সভাস্থ 
সকলে শোকে দুঃখে অতিমাত্র আকুল হুইয়া তুমুল কোলাহল করিয়। 
উঠিল। তৎকালে-কেহ রামকে, কেহ সীতাকে এবং কেহ বা উউ- 
য়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বাল্সীকি জানকীকে 
লইয়া জন্সমূহের মধ্যে প্রবেশপুব্ধক রামকে কহিলেন “রাজন্‌, 
এই তোমার পতিব্রতা। ধর্চা্িণী সীতা। তুমি লোকাপবাদভয়ে 
আমার আশ্রমের নিকট ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। এক্ষণে 
ইহাকে অনুমতি কর, ইনি তোমার মনে আত্মশুদ্ির প্রত্যয় উৎপাদন 
করিবেন। এই ছুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত ; আমি সত্যই 
কহিতেছি, ইহারা তোমার ওরস পুত্র। আমি যে কখন মিথ্যা কছি- 
ফাছি, তাহ আমার স্মরণ হয় না। এক্ষণে আমার বাক্যে বিশ্বান কর, 
ইহার। তোমারই ওরসপুত্র। আমি বহুকাল তপস্তা করিয়াছি, এক্ষণে 
যদি জানকীর চরিত্রগত অন্ুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিকা! থাকে, তবে 
আমায় যেন সেই সঞ্চিত তপস্তার ফলর্ভোগ করিতে না হয়। আমি 
জানকীকে আোত্রাদিপঞ্েত্িয় ও মনে শুদ্ধচারিপী বুঝিয়। বন হইতে 
লইয়া আঁস। এক্ষণে এই পতিপরায়ণা তোমার মনে আত্মগুদ্ধির 
প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। আমি দিব্যজ্ঞানে কহিতেছি, জানকী 
শুঙ্স্থতাবা) তুমি ইহাকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে 
পরিভ্যাগ করিয়াছ।” (৭৯৬) 


চতুর্দশ অধ্যায় । চু 


রাম বান্ীকির এই কথ শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 
"ভগবন্, আপনার বিশ্বান্ত বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা 
ধলিয়। বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ কহিতেছেন তাহাই হউক । 
পৃৰে লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা হইয়াছিল। ইনি 
তথায় শপথ করিয়াছিলেন, সেই জন্ত আমি ইহাকে গৃহে লইয়া 
ছিলাম ; কিস্তুলোক্াপবাদ বড় প্রবল, আমি সেই কারণে জান- 
কীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইহাকে নিষ্পাপ জানিলেও 
. কেবল লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি । অতএব আপনি 
আমায় রক্ষা করুন। এই যমজ কুশীলব আমারই পুত্র, ইহা আমি 
জান। এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর আমার পূর্বববৎ প্রীতি 
সঞ্চারিত হউক ।” (ে1৯৭) 

এই সময়ে সহসা দিব্যগন্ধ মনোহর বায়ু বহমান হইল। বাধুর 
স্পর্শস্খে সভাস্থ সকলেই পুলকিত হইয়! উঠিল। সকলে নীরব ও 
নিষ্পন্দ; এই অবসরে কাষায়বসন। সীতাদেবী কৃতাঞ্জলিপুটে অধো- 
মুখে কহিলেন “আমি বাম ব্যতীত যদি অন্ত কাহাকেও মনোমধ্যে 
স্থান ন| দিয় থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, 
. আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে 
অর্চনা করিয়া! থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ 
হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেই 
জানি না, যদি এই কথ! সতাঁ হয়, তবে দেবী পৃথিবী বিদীর্ঘ হউন, 
আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি ।৮ (৭৯৭) 

সীতার বাক্য অবসান হইতে ন। হইতেই সহসা পৃথিবী বিদীর্ঘ 
হইল! অকন্মাৎ তন্মধ্য হইতে অলৌকিক জ্যোতিরাশি সমৃদ্ধ 
হইল! নাগসকল এক দিব্য সিংহাসন মন্তকে ধারণ করিয়া 
আছে, তদুপরি জ্যোতিয়ী তগবতী বস্ু্ধরাদেবী সমারূঢ়া! দেদী 
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বসুন্ধরা বাঁহপ্রদারণ পূর্বক সীতাকে গ্রহণ করিয়! সেই দিব্য সিংহা- 
সনে উপবেশন করাইবা মাত্র, অমনি তাহা! ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হইল! 
অকন্মাৎ স্বর্গে ছুন্দুতিধ্বনি হইল; দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে" 
লাগিলেন, এবং অন্তরীক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। 
সমাগত খবিবর্গ ও রাজগণ বিল্বয়বিক্কারিতলোচনে এই অন্তু 
ব্যাপার অবলোকন করিলেন; স্বর্গ মর্ত্য এক তুমুল বিশ্ময়কোলাহলে 
পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং স্থাবরজঙ্গম যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিল! 
রাম পতিপ্রাণা জানকীর এই বিল্ময়জনক অন্তর্ধান দেখিয়া স্তস্ভিত 
হইয়া গেলেন ; তিনি শোকে ও অনুতাপে অতিশয় জর্জরিত হইলেন। 
কুশীলব রোদনশবে সেই সভাস্থল পরিপূর্ণ করিলেন। তাহাদের 
কাতরকঠে বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়৷ কেহই অশ্রজল স্বরণ করিতে 
সমর্থ হইলেন না। 

এইরূপে আমাদের জগৎপুজ্যা মীতাদেবী নুখছুঃখময় বিচিত্র 
ঘটনাবলীর মধ্যে জীবন যাঁপন ও ইহসংসারে অলৌকিক পাতি্রত্যরূপ 
অক্ষয় কীন্তিস্তন্ত স্থাপন করিয়া অনন্ত ধামে গমন করিলেন। তাহার 
জীবননাটকের শেষাঙ্কের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পবিত্র 
ইতিহাসও সম্পূণ হইয়৷ আমিল। সীতার স্বর্মারোহণের গর রাম, 
ভ্রাভৃগণের সহিত, সংসারে আর অধিক দিন অবস্থিতি করেন নাই) 
রামায়ণ সম্বন্ধে এই অবশিষ্ট .জাতব্য বিষয়টা পাঠকপাঠিকাবর্গের 
নিকট উপস্থিত করিয়। আমরা তাহাদেরই অনুমতিক্রমে এই স্থানেই 
পটক্ষেপথ করিতেছি। 
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স্ীন্ভার ছুঃখময় জীন শেষ হইল ; অত্রঃপর তাহার অলৌকিক 
চরিত্র 'ও গুণাবলীর বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা৷ যাউক। 

সীতা জগত এক অপুর্ধ সৌন্দধ্যন্গ্ি! ত্রাঙ্গমুহুর্তে নিস্তব্ধ 
উধাকালে অলৌকিকরাগরঞ্জিত গগনপটে শুভ্রস্যোতি প্রভাত-তারক1 
যেরূপ সুন্দর, পণিত্র ও প্রীতি প্রদ, বাল্সীকির মহীয়সী প্রতিভাপ্রদীপ্ত 
সীতাচপিত্র তদপেক্া ও সুন্দর, পবিত্র ও প্রীতিগ্রদ! এ চরিত্রের তুলনা 
কোথাও পাওয়া যার না; সৌন্দধ্য ও শিগ্ধভায়, মাধুর্য ও পবিভ্রভায়, 
গৌরব ও মহিমায় ইহা। ঝুঝি অগত্তে এক ও অদ্বিতীয়! সীতাচরিত্রের 
গভীরতামধ্যে নিমজ্জিত হইয়। আমরা দিশাহারা ও আত্মহার! 
হইয়া ধাই, এবং তাহার অপরিমেরত1 উপলব্ধি করিয়া! বিস্ময়ে অাক্‌ 
হইয়া থাকি! বালিকার সরূলতা ও পবিত্রতা, যুবতীর প্রেম ও 
কর্তন্যক্ঞান, প্রৌঢ়ার গ্ৈধা ও গান্তীধ্য, গৃহলক্্ীর ধন্মপ্রাণতা ও 
সৌকুমাধা, তাপশীর সংঘম ও কঠোরতা, খবিকন্যার মাধুর্য ও 
ন্সিপ্ধতা এবং বীরাঙ্গনার তেজ ও নির্ভীকতা। সীতাচরিত্রে একাধারে 
সমভাবে দেদীপ্যমান। এরূপ বিভিন্ন গুণের অপুর্ব সমাবেশ আর 
কোন নারীচররিত্রে কখন কেথাও হইয়াছে কি না জানি নাঃ কিন্ত 
এদেশে সাতার পুর্বে ও গপরে যে বে অসাথান্তা নারী গ্রাদুভূতি 
হইয়াছেন, তীহাদ্দের মধ্যে কেহই বুঝি ' চারত্রগান্তীষ্যে ও 
গুণবৈচিত্র্যে ীভার সমকক্ষ হইতে সমর্থ হন নাই। সীতা নিজ 
অলৌকিক চরিভ্রগৌরবে গৌরবান্িত এবং বিমল পুণ্যতেজে প্রদীপ্ত। 
প্রকৃতপক্ষে, তিনিই রমণীসাম্ত্রাঙ্ঞী; ভাই তাহার তুলনা নাই, 
অথব। তিনিই কেবল তাহার একমাত্র ভুগন। ! 

২৮ 


২১৮ সীতা । 


সীতার অন্তর্নিহিত শ্বভাবসিদ্ধ বিশুদ্ধতা ও পবিত্রভাই তীহাব্র 
অলৌকিক মাহাস্ম্যের একমাত্র মূল কারণ। সীতার মন ও বুদ্ধি 
জন্মাবধিই নির্ধাল, নিষ্ধলঙ্ক ও লরল। জ্যোৎস্াক্নাত স্কণটন্ণ শুত্র পুষ্প" 
যেরূপ পবিত্র ও মনোহর, সীতার স্থুকোমল মন স্বভাবতই তদপেক্ষাও 
পবিত্র ও মনোহর । সীতার মন পধিক্র, তাই সীতার বুদ্ধিও সবল) 
তাই সীতার নয়নযুগল হইতে স্নিগ্ধ দীপ্ত ক্ষরিত হয়, তাই তাহার 
মুখমণ্ডলে দিব্য জ্যোতি ক্রীড়া করে ) তাই তাহার আত্মপর, উচ্চনীচ 
ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, এবং জগতে যাহা কিছু সুন্দর ও পবিত্র, 
তাহারই প্রতি তাহার একান্ত অন্ুরাগ। এই নিমিত্তই বালিক। 
সীতা পিতৃৃহে অভ্যাগশ্ড খবিগণের মুখে পবিত্র আশ্রমের বিবরণ 
গুঁনয়া বিমুগ্ধ হন, তাপনকন্তাগণের সাহত বাস ও বনে বনে বিচরণ 
কৰিয়। পুষ্পচয়ন করিতে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শাস্ত- 
শ্বতাব হরিণশিশুদের সহিত ক্রীড়া করিতে অভিশয় সমুতসুক হন। এই 
নিমিত্তই, সীতা বুক্ষলতা ভালবাসেন, পুষ্পদর্শনে গ্রীত হন, পশুপক্ষি- 
গণকে দয়া করেন, সখীগণকে প্রীতি করেন ও দাসদাসীগণকে 
স্নেহ করেন। এইজন্তই সীতা মধুরভা্ষণী, আনন্দদায়িনী ও চমত- 
কারিণী। এই কারণেই তীহার স্বাভাবিক সৌনধ্য শতগুণে 
বর্ধিত হয়, এবং তাহাতে দেবরাজ্যের অস্পষ্ট ছায়া পরিলক্ষিত হইয়! 
থাকে । তাহার হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল বলিয়াই তাহাতে কথনও 
'অপবিভ্রতার ছায়পাত হয় না, এবং পুণ্যালোক সহজেই প্রতিফলিত 
হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই সীতা সংকথা ও সংগ্রসঙ্গ ভালবাসেন 
এবং. শুত্রকেশ খধিবর্গ ও পুজ্যপাদ জনকের নিকট নানাবিধ হিতো- 
পদেশ শ্রবণ করিতে একান্ত অন্থুরাগ প্রদর্শন করেন। এই জন্যই 
সীতা প্রাক্কতিক মৌনধ্যের প্রতি অতিষয় অন্গরাগিণী, এবং পিতৃগৃহে ও 
অরণ্যচারিণী বনদেবীর ন্যায় শোভামরী। বালিকা-সীতার এই 


উপস*্হার। ১৯ 


অনন্তস্যাধরণ গুণাবলী মনর্শন করিয়াই দৃরদর্শী মহধিগণ সীতা সম্বন্ধে 
কন অভিমত প্রকাশ করিতেন, এবং রাঁজধি জনক কোথাও 
তার উপযুক্ত পাত্র ন1 পাইয়! হরের ধনুর্ভঙ্গরূপ কঠোর পণে আদদ্ধ 
হুইয়াছিলেন। 
সীতা মহদগ ণাবলী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
তাহার সৌন্ডাগ্য এই যে, তিনি রাজধি জনকের রাজোদ্যানে লালিত 
পালিত হইরাছিলেন। মী। ধর্দের বাতাসে ও স্ুুনীত্তির শিশিরসিঞ্চনে 
পরিবন্ধিত হইয়। স্সিগ্বদর্শিনী লতিকার স্ায় পত্রপল্পবে সুশোভিত 
হইয়াছিলেন। রাজধির উচ্চচরিত্র, ধর্মান্ুরাগ, নিস্পহতা। ও কর্তব্য- 
নিষ্ঠা বলিকা-সীতার নির্খবল হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া বদ্ধমূল হইয়াডিল। 
সীতা স্বয়ং শুদ্ধস্বভাবা হইলেও জনকের অলৌকিক ধর্মীজীবন তাহার 
চরিভ্রসংগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। চন্দ্রকরণে শত শত 
পুঙ্পমুকুল যেরূপ বিকশিত হইয়া! উঠে, ধর্মের উজ্জল আলোকে সীতার 
নির্মল মনোবৃত্তিনিচয়ও বযোবৃদ্ধিসহকারে সেইনূপ পরিস্কুট হইয়া 
স্বর্গের শোভায় পরিণত হইয়াছিল। 
লাবগ্যময়ী জানকী এখন উদ্ভিন্নষৌবনা। বালিকাসুলভ সরলতা 
ও যৌবনন্ুলভ গাস্ভীধ্য একত্র সম্মিলিত হইয়া তাহাকে সুরবালার 
স্তায় সৌন্দধ্যশালিনী করিল । সীতা যেন আলোকময়ী; সীতা যেন 
এক অলৌকিক জ্যোতি! উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত না৷ হইলে এ 
আলোক মলিন হইবে, এ ধ্জ্যাতি বিলীন হইয়া যাইবে; তাই জনকের 
চিন্তার পরিসীমা নাই ! সৌভাগ্যক্রমে সীতার অনুরূপ পাত্র মিলিল। 
পবিজরন্বভাব রামের সহিত সীতার বিবাঁহ হইল। রাম সত্যপরায়ণ, 
শান্তপ্রকৃতি ও তেজন্বী। যোড়শবর্ষীর় বালক হইলেও, সিংহের ন্যায় 
তাহার পরাক্রম, অচলের স্তায় তাহার গান্ভীর্্য, দাঁবানলশিখার সায় 
স্তাহার উৎসাহ, পৃথিবীর স্তায় তাহার ক্ষমা! এবং মহর্ষির ন্যায় তাহার 


২২০ . শীতা। 


নন্তযনিষ্ঠ। ও ধন্মান্থুরাগ। চরিত্রের তেজ ও দৃঢ়তা! যেন মুখনগুলে 
সঞ্চিত রতিষাছে! রাজকুমার রামচন্দ্র এই অল্প বয়সেই সর্দজনপ্রিয় 
হইয়াছেন। খধিবর্গ তাহার পবিজ্র চরিত্র গুণে একান্ত বিশুগ্ধ। তিনি 
স্বভাবসিদ্ধ পুণ্যতেজে প্রদীপ্ত। এই জ্যোতিত্মান্‌ মহাপুরুষের সহিত 
জ্যোতিন্মদী দীতাদেবীব শিবাহ হইল । জ্যোতি জ্যোতিকে আলিঙ্গন 
করিল) আলোক আলোকের সহিত মিলিত হইল! আলোকে আলোকে 
সম্মিলন! কি সুন্দর, কি পবিত্র! এরূপ বুঝি আর কখনও ভয় 
না! এই দিনা সম্মিলন সহজেই সুসম্পন্ন হইল, কোন পক্ষ হইতেই 
আল্পগাত্রও চেষ্টার প্রয়োজন হইল না। উভয়েই ধর্ম্ান্ুরাগী, উভয়েই 
বিশ্বম্বভাব ; উভয়েরই হৃদয় কোটিচন্্রপমুদ্ভাসিত ; উভয়েরই সতো 
প্রীতি ও সাধুতায় বিথ্াস) উভরেরই এক চিন্তা, এক আকাজ্ঞা, 
এক চেষ্টা; উভ্নেরই ,এক মন, এক প্রাণ, এক হৃদয়; উভয়েই 
কি এক অজ্ঞাত, অলক্ষেত মহাজ্যোতির অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
ব্যাকুল; উভয়েই যেন এই পাণ্হাপময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
কোন এক দেবরাঙ্গো বিচরণ করেন) উভয়েই যেন দিব্যঙ্গোক- 
বাপা, ক এক মহদুদ্েস্তসাধনের জন্যই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছেন! উভয়েই যেন আনন্দরাজ্যের প্রজা, জগতে আনন্দজোতি 
বিপীর্ণ করিতেই জন্ম গ্রছণ করিয়াছেন! উভয়েই উভগ্নকে বুঝিলেন, 
মিলনও সম্পূর্ণ হইল | ইঠারই নাম আব্যাত্মিক মিলন) এই মিলনই 
প্রর্কত বিবাহ । | 

রাজার্ধ জনকের গৃহে লালিত পালিত ভওয়া সাতার যেরূপ 
সৌভাগ্য, রামের স্টার ছুলভ স্বামিততত্ব লাভ করা সীতার তদপেক্ষাও 
অধিকতর সৌভাগ্য । পিতার স্নেহবারিসেকে যে লতা অস্কুরিত 
ও পরিবদ্ধিত হইয়াছিল, স্বামীর পপ্রমবারিদিঞ্চনে তাহা পল্লবিত 
ও কুস্গুমিত হইয়া লাবণ্যমন্ী হইল। ব্রঙ্গনিষ্ঠ জনকের গৃহে সীতা- 
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চরিত্রে সে অক্ফ্ট জ্যোতি প্রকাশিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, 
দ্েবকর্প ভর্ভার কুপাগুণে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ক,ট হইয়া সীতাকে 
অলৌকিক মহিমায় উদ্ভাসিত ও স্বর্গীয় গৌরবে প্রদীপ করিল। 
পিতৃগুহে সীতার অন্তর্নিহিত ধে আলোক বৃক্ষ লতা, পুষ্প ফল, বন 
উপবন, পণ্ড পক্ষী, পিতা মাতা, দাস দাসী ও নরনারী মাজ্রেব্ই উপর 
পতিত ভ্ইয়া সকলকে অপার্থিব শোভায় সুশোভিত করিত, এক্ষণে 
সেই আলোক সহসা ঘনীভূত ও শতগুণে উজ্্রলীরুত হইয়া রামের 
 অন্তর্বাহ্হ ওতপ্রোইরূপে আচ্ছন্ন করিল, এবং তাহার অভ্যন্তর দিয়! 
জগত্তরহ্মাণ্ডের উপর স্ুত্সিগ্ধ কিরণধারারূপে বিকীর্ণ হইয়। পড়িল। 
ুর্য্য প্রভা যেন চন্ত্রমগুলে নিপতিত হইয়া সুশীতল জ্যোতম্াজালরূপে 
ধরাতল আলোকিত করিল। রামকে ভালবাসিয়া সীত। যেন দেবতা 
হইয়া গেলেন ! বিশ্ববদ্ষাণ্ড ঘেন দেবরাজ্যে পরিণত হইল! স্বর্গের 
দ্বার যেন উদবাটিত হইল! সৌন্দধ্যধারা যেন প্রবাহিত হইতে লাগিল! 
আকাশ যেন স্বগীয় সঙ্গীতে পরিপূণণ হইল! সীতার হৃদয়ে যেন শত 
বীণার বঙ্কার হইতে লাগল! সীতার দিব্য চক্ষু যেন উন্মীলিত 
হইল! সীতা সৌন্দর্যোর মধ্যে যেন সৌনাধ্য দেখিতে লাগিলেন; 
গ্রকৃতি যেন নববেশ ধারণ করিল; অনন্ত পাবত্রতাসাগদ্জে সীতা 
খেন নিমজ্জিত হইলেন অনন্ত সৌন্দর্য্যের সহিত সীতা যেন মিলিত 
হইলেন; অলৌকিক জ্যোতিরাশির মণ্যে সীতা যেন সঞ্চরণ করিতে 
লাগিলেন! নীতার আত্ম যেন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত শুইয়া গেল) 
এতদিনে সীতা! যেন প্ররুতই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিলেন! সীতার 
জীবন যেন বাস্তবিক ধন্ঠ হইয়া গেল! তখন শীত বুঝিলেন যে 
“পিতা। মাতা ও পুত্র, ইহারা কেবল পরিমিত বস্তই দান করিয়া 
থাকেন; কিন্ত জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদ্দার্থের দাতা আর 
কেহই নাই।” (৫৮ পৃঃ) তাই পত্তিই সীতার দেবতা হইলেন; 


২২ ্‌ নীতা । ্‌ 
তাই পনি সীহার ধর্ম, পতিই সীতার স্বর্গ এবং পতিই সীতার 
একমাত্র মুক্তি? 

এছেন পতি আজ বনবাসে যাইতেছেন। পন্তি গৃহেই থাকুন" 
আর বনেই গমন করুন, তিনিই সীতার একমাত্র গতি; *্পতির 
সহবাসই; স্বর্গ, বিচ্ছেদই নরক ;” পতি ভিন্ন পতিপ্রাণার সুখ ও 
'সুখসাধন .আর কি আছে? ম্ুতরাং রামের যখন বনবাস আদেশ 
হুইয়াছে, ফলে সীতারও তাহাই ঘটিয়াছে; ইছাই সীতার সরল 
স্বাভাবিক যুক্তি! রাম বনবাসের ভয় দেখাইলেন, কিন্তু বুঝিল্ন 
না যে তাহার সহবাসে অরণ্য সীতার পক্ষে পিতৃগৃহ অপেক্ষাও 
সুখকর হইবে? প্রকৃতির প্রিরতম। দুহিত। তাহাকে কেমন মনোহর 
রাজোদ্যানে পরিণত করিয়া লইবেন! রামের সহিত তপস্যা হউক, 
অরণ্য ঝা স্বর্গ হউক, কোনটিতে সীতা সন্কুচিত নহেন। অরণ্যের কষ্ট 
সীতার নিকট কষ্টই নহে। “আমি যখন তোমার গম্চাৎ পম্চাৎ 
যাইব, পথ স্ুুখশয্যার স্ায় বোধ হুইবে, তাহাতে কোনরূপ ক্লান্তি 
অনুভব করিব ন|। কুশ, কাঁশ, শর ও ইষীক! প্রভাতি যে সকল কণ্টক 
বৃক্ষ আছে, আমি তাহা তুল ও মৃগচর্শের স্তায় হৃখম্পর্শ বোধ করিব। 
গ্রবল বায়ুবেগে যে ধুলিলাল উড্ডীন হুইয়। আমায় আচ্ছন্ন করিবে, 
তাহ অত্যুত্ম চন্দনের ন্যায় জ্ঞান করিব।” (৫৪ পৃঃ) অরণ্যবাস 
মীতার অপ্রীতিকর হুইবে না) সীতা! স্বামীর সহিত আশ্রম পর্য/টন 
করিতে কতবার ইচ্ছা করিয়াছেন? স্ক্বামীর চরণধুঠীল গ্রহ কন্যা 
প্রক্কৃতিদুৃহিতা প্রক্কাতির শ্বহস্তরোপিত উদ্যানে বাস করিতে কত বার 
সাধ করিয়াছেন ! সীতা স্বামীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে কত নদ, 
নদী, গিরি, গুহা, বন, উপবন দর্শন করিবেন! সীতার অরপ্যবাসে 
বিভৃষ্ণা নাই; তবে রাম যদ্দি সীতাকে সঙ্গে লইতে একান্তই আপত্তি 
করেন, তাহ! হইলে সীতা বিষপান করিয়া! নিশ্চয়ই প্রাপত্যাগ করিবেন। 
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পতিই ধাহার একমাত্র সুখ, তাহার নিকট রাজ্য শ্বর্ধ্যাদি 
অকিঞ্চিংকর পদ্দার্থ মাত্র। সে সমস্ত ত্যাগ কর! তাহার পক্ষে 
বিস্ময়কর নহে। ইহাকে আত্মত্যাগ বলে না) যাহা প্রকৃত সুখ 
ও আনন্দ, তাহার বিসর্জনই প্রক্কৃত আত্মত্যাগ। স্বামী অপেক্ষা: 
ধনরত্ব ধাহাদের চক্ষে শ্রেষ্ঠতর, তাহার! ইহাকে আত্মত্যাগ বলিলেও. 
বালতে পারেন , কিন্তু সীতাদেবী যখন নিজ আগ্রহপূর্ণ প্রার্থনাবলে 
বনবাসে স্বামীর সঙ্গিনী হইতে অনুমতি পাইলেন, তখন আর তাহুর 
. ত্যাগ কি? সুখ ত্যাগ কল্প দুরে থাক্‌, বরং অরণ্যে স্বামীর" অন্ু- 
মরণ করিয়। তিনি প্ররুত সুখেরই অধিকারিণী হইলেন। পাতিই 
মীতার সুখ, তাই মীতা। পতিব্রতার অগ্রগণ্যা ; তাই জগতে তাহার . 
তুলন! নাই! 

সীতা রামের সহিত একাত্ম হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বভাবতই 
তিনি বনবাণে স্থামীর নুখছ্ঃখের সমভাগিনী হইতে ব্যাকুল হইলেন। 
বনে মনে পর্যটন করিয়৷ দীতা৷ ক্লান্তি অনুভব করিলেন ন1) বরং 
এক একবার ভর্তার প্রেমময় মুখমও্য়যার পর্দিকে এবং এক একবার 
প্রাকৃতিক সৌনর্য্ের দিকে, দৃষ্টিপাত করিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দলাভ 
করিদ্ত লাগিলেন।. এইরূপে বন্ছদিন 'অবরণ্যপর্য্যটন করিয়া, তারা 
মনোযুরশ্ধবটাবনে এক কুটার নির্মাণ পূর্বক তন্মধ্যে খে বাস- 
করিতে ব্লাঁগিলেন। /.পঞ্চবটা যেন প্ররুতিদেবীর লীলাভূমি) নদ 
নদী, বন উপরন, গিরিনিবার ও মুগ পর্গীতে এই স্থান যেন: পূর্ 
শোস্ময়। এই মনোহর পঞ্চবটাবনে শ্বামিসহবাসে ও দেবরের পরি- 
চর্য্যায় সীতা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রাম যেখানে বিদ্যমান, 
সীতার চক্ষে তাহাই স্বর্গ) কিন্তু এই পঞ্চবটী সীতার নিকট যেন 
স্বর্গ অপেক্ষা স্থখকর বোধ হইতে লাগিল। আলোকময়ী জানকী 
ক্যোতিগ্মান্‌ রামের সহিত একমন, এক প্রাণ, একহদয় হইয়া জড়- 


২২৪ নীতা। 
জগতে চ্চক্ষুর অগোঁচর কত অদ্ভূত ব্যাপার দেখিলেন ! জড়": 
জগতেও যে মহাজ্যোতি ওতপ্রোত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন, রাম 
ও সীতার নির্মল জ্যোতির্দয় আত্মা তন্মধো নিমজ্জিত হইল ) তাই? 
সীতা স্বামীর সহিত নির্ভয়ে মহোল্লাসে পর্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন, 
“অরণ্যে নির্ভীকচিত্তে পর্যটন করিতেন, পুষ্পরাশি চয়ন করিতেন, 
ংসসারসনিনাদিত গোদানরীতীরে ভ্রমণ করিতেন, কমলশোভিত 
স্বচ্ছ সরোবরে অবগাহন ও স্বহস্তে কমলরাশি উত্তোলন করিতেন, 
এবং গিরিনির্বর, বন উপবন দর্শন করিয়া বিমল আনন্দলাভ করি- 
ভেন। তাই সীতা পুষ্পের সৌন্দধ্যে বিমুগ্ধ হইতেন, লতিকার সহিত 
. সখীত্ব করিতেন, মুগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেন, হরিণীর সহ 
ভ্রমণ করিতেন, পক্ষিগণকে আহ্বান করিতেন এবং আননধ্বনিতে 
বনস্থল পরিপূর্ণ করিতেন। সীতা! যেন মুন্তিমতী পবিত্রতা ; সীত। 
যেন মুন্তিমতী কাননশ্রী! তাই সীতাকে দেখিয়া হরিণহরিধীমকল 
ভয় ত্যাগ করে, হরিণশিশু সীতার পশ্চাৎ পম্চাৎ ছুটায়া। যায়, ময়ূর 
কল ময়ুরীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সীতার করতালিশবে কুটারাঙ্গনে 
নৃত্য করে, কত মনোহর স্ুকণ্ঠ পক্ষী আসিয়া! প্রাঙ্গণস্থ পুষ্পিত 
বৃক্ষশাখায় উপবেশন পূর্বক অমৃতধার! বর্ষণ করে, এবং রাজহংসশ্রেণী 
গ্ীবা নত করিয়! অস্ফটস্বরে বিরাব করিতে করিতে সীতার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করে! তাই সীতার দর্শনমাত্রে পুষ্পমুকুল বিকশিত 
হয়, লতিক1 আনন্দে ছুলিতে থাকে, বুষ্ষসকল মন্ধরশব্বে আনন্দো- 
চাস প্রকাশ করে, শিশুবৃক্ষগুলি করতালি দিয়া নাচিয়! উঠে এবং 
কাননভূমি আলোকময়ী হয়! সীতাই যেন সকলের জীবন, সীতাই 
যেন সকলের শোভা, সীতাই যেন প্রকৃতির অস্তনিহিত অলৌকিক 
দীপ্তি! সীতা। যেন পুম্পের সৌন্দর্য্য, পত্রের সৌকুমার্যযে, পল্লবের 
. স্বিপ্কতায়। লতিকার কোমলতায়, হুবিণীর শান্তভাবে, কোকিলের 
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কুজনে, দাত্যুহের চীৎকারে, ময়ূরের কেকারবে, হংসের কলকণে, 


_ কাননের কমনীয়তায়, গিরির গাস্তীর্যে, নির্বরের উল্লাসে ও নদীর 


কুলুকুলুতানে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান! তাই এই অপূর্ব শ্রী 
অপহৃত হইলে কানন অন্ধকারময় হুইল, এবং বাম উন্মত্তের স্তায় 
বুক্ষ, লত্তা, পুষ্প, ফল, বন, উপবন, গিরি, নির্বর, মৃগ, পক্ষী, সকলকেই 
সীতার সমাচার জিজ্ঞাস করিতে লাগিলেন। সীতার অভাবে সক- 
লেই নিরানন্দ ও বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। বাম জগৎ অন্ধকারময় 
দেখিলেন 3 রামের জীবনালোক বেন সহস। নির্বাপিত হুইয়। গেল ! 
পাপরাক্ষন পুণ্যময়ী দেবতাকে অপহরণ করিল। রাবণ অগ্রিকে 
বস্ত্রে বন্ধনের চেষ্টা করিল; অমানিশার প্রগাঢ় তিমিরজাল আলোক- 
মরী প্রভাকে নির্বাপিত করিতে প্রয়াস পাইল; অধর্্ম ধর্মকে 
সিংহাসনচ্যুত করিতে যত্ব করিল! কিন্তু পুণ্য পাপকেই দুরীতূত 
করিল; আলোকপ্রভা অন্ধকারে আরও উজ্্রীকৃত হইল এবং : 
ধর্ম অধর্মকে নিশ্পেষিত করিল। রাবণ ধন, রত্ব, রাজ্য ও এর্বর্যয 
সমস্তই সীতার চরণভলে সমর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিল, কিন্তু পতিই 
ধাহার ধর্ম এবং ধর্মই ধাহার একমাত্র স্ুখসাধন, তাহার নিকট 
ভ্রিলোকেরও প্রশ্বধ্য অতিশয় ঘ্বণিত ও তুচ্ছ কথা । শৈশবে ও যৌবনে 
সীতাচরিত্রে যে ্সিগ্ধজ্যোতি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, রাক্ষসের উত্পীড়নে 
তাহ! প্রাখধ্যলাভ করিয়া বহ্থিশিখার স্থায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! 
সীতা শত্রগৃহেও নির্ভীক ও সিংহীর স্তায় তেজোগব্রিত! হইয়া! কাল 
যাপন করিতে লাগিলেন। সীতার সেই তেজপঃপ্রদীপ্ত মুর্তি দর্শন 
করিয়া পামর রাবণেরও হ্ৃৎকম্প হইয়াছিল। রাবণের সাধ্য ছিল 
না যে, সে সীতার স্থাপিত একটা তৃণখণ্ড উল্লজ্যন করিয়। তাছার 
একটা কেশও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়! সীতা সেই অশোককাননে 
বাক্ষপীপরিবৃত হইয়! তাপসী স্তায় কেবল রামেরই অনুধ্যানে নিমগ্র 
রহিলেন; দেহে দেহে বিচ্ছিন্ন হইলেও ভর্ভার সহিত ক্ষণকালের নিমিত্ত ও 
তিনি আত্মাতে আত্মাতে বিচ্ছিন্ন হইলেন না। রাক্ষসের সহজ চেষ্ট। 


বিফল হইঈল। সীতাদেবীও ভীষণ অগ্রিপরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইলেন। 


বাক্ষসগৃহেই সীতার প্রকৃত অগ্রিপরীক্ষা হইয়াছিল ; রাবণ নিহত 
হইলে, রাম লোকাপবাদভয়ে তাহার যে আগ্নপরীক্ষা। করিয়াছিলেন, 
তাহ! ইহার তুলনায় দামান্ত ব্যাপার মাত্র। পাপ ও প্রলোভনের দহিত 


২৯ 


২২৬ . সীতা । 


ভীষণ সংগ্রামই প্রকৃত অশ্িপরীক্ষা, এবং সেই পরীক্ষায় সমুভীর্ণ . 
'স্ওয়াই প্ররুত চরিত্রবল। এই চরিত্রবলের মূল ধর্মে নিহিত। 
সীতা ধর্মতেজে সর্বদাই প্রদীপ্ত; তাই তিনি হৃর্ধযগ্রভার নায়: 
রাবণের অন্পৃপ্ত ছিলেন। সীত| কায়মনোবাক্যে নিশ্মল ও বিশুদ্ধ* 
ছিলেন ; পাপ তাহাকে কোন মতেই স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই) 
তাই অগ্নিও তাহাকে দ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। অগ্নির সাধ্য 
কি যে, সে তেজঃপ্রদীপ্ত। ধন্মরক্ষিতা সীতাকে দগ্ধ করে? বিশ্বপাতার 
সমগ্র বিশ্বরাজ্য সাধুতা ও পবিত্রতার সহায়; তাই মৃষ্তিমান্‌ অগ্নি 
সীতাকে অঙ্কে লইয়। তাহার অলৌকিক চরিত্রের মহিমা কীর্তন 
করিতে করিতে রামের হস্তে তাহাকে অর্পণ করিলেন! বামের 
সমস্ত সংশয় অপনীত হইল) পুণ্যজ্যোতি আবার পুণ্যজ্যোতির সহিত 
মিলিত হইল। স্বামী সীতাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ) সীতাও পরম- 
দেবতার চরণতলে স্থান পাইয়! সমস্ত ছুঃখজ্বাল! বিস্ৃত হইলেন। 
নারীজীবন যেন সার্থক হইয়া! গেল! 
শীতা৷ এখন রাজমহিষী। রাজমহিষী হইয়াও সীতা অবিকৃত ও 
অপরিবর্তিত। এই রাজ প্রাসাদে সাধারণের অনৃষ্ত স্বর্গরাজ্য সীতাকে 
বেষ্টন করিয়া আছে! এই স্থুল বিশাল বিশ্বহ্ধাণ্ডের মধ্যে অনৃশ্ত 
স্বগরা্য ; সীতাদেবী তন্মধ্যে সমাসীনা! সীতার অশরীরী আত্মা 
তন্মধ্যে বিলীন হুইয়া! আছে! কি সুন্দর, কি মনোহর, 1ক পবিভ্র! 
রাজমহিষী সীতাদেবী ঈদৃশ দিধ্যধামবাসনী হইগ্লাও লৌকিক কর্তব্য. 
পালনে কিছুমাত্র পরাদ্ুখ নহেন। রাম গুরু রাজ্যভার বহন 
করিতেছেন; সীতা! প্রিয়তমের সেই গুরু ভার লঘু করিতে প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহাতে নুচাক্ষরূপে গ্রজাপালন হয়, সীতা 
তজ্জন্ত সর্বদাই সমুতস্থক। কিন্তু এই রাজসংসারের বাহাডম্বর ও 
কৃত্রিমতা মধ্যে সীতার আত্মা যেন ক্ষুততিম্থাভ করিত না) তাই সীতা! 
শান্তিময় পবিত্র আশ্রম দর্শনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে লালারিত হইতেন; 
তাই অন্তর্বত্ধী হইলে, স্বামীর দোহ্দ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তিনি অন্ততঃ এক 
রাত্রির নিমিত্বও আশ্রমে বাস করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। 
. মন্বভাগিনীর ভাগ্যচক্র আবার পরিবন্তিত হইল! রাম লোকা- 
পবাদভয়ে সীতাকে অরণ্যে নির্বািত করিলেন। আনন্দের মুখ্য 
কারণ অন্তহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জানকী জগতসংসার অন্ধকারময় 


উপরংহার। ২২৭ 


 দেখিলেন। জানকী প্রেমময় জীবিতনাথের এই নির্দয় ব্য্ভারে 
মর্দপীড়িত হইলেন, কিন্তু তজ্জন্ তাহার উপর কোন দোষারোপ 
করিলেন নীঁ। সীতা বুঝিলেন স্বামীর কিছুমাত্র দোষ নাই) যত 
*দোষ তাহার অদৃষ্টের, তাহার জন্মাস্তরপাঁতকের ! সীতার অপবাদে 
রাম ছুঃখিত হইয়াছেন, তাহাদের নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক হইয়াছে; 
এই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য সীতাকে যদি প্রাণপর্যযস্ত বিসর্জন করিতে 
হয়, তাহাতেও তিনি পরান্মুখ নহেন। তাই সীতা অশ্রপূর্ণলোচনে 
লক্্ণকে বলিলেন পন্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু 
এবং পতিই গুরু; অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, 
স্ত্রীলোকের ভাহাই কর্তব্য।” (২০৩ পৃঃ) সীতা দেহসম্বন্ধে স্বামী 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও, আত্মাতে তাহার সহিত অবিযুক্ত রহিলেন। 
এজন্মে নীতা স্বামিসহবামন্থথ লাত করিলেন না বটে, কিন্তু যাহাতে 
পরজন্মে আর তাহার সহিত বিপ্রয়োগ না ঘটে, তজ্জন্য তিনি ঘোর-' 
তর তগন্ত| করিতে দৃপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অন্তর্নিহিত তেজপুঞ্জ আবার 
হুর্ধ্য প্রভার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সীতার হৃদয়মধ্যে স্বামি- 
সম্বন্ধে যে সামান্য বাসনা লুক্কায়িত ছিল, সেই প্রদীপ্ত তেজে তাহ! 
ভন্মীভূত হইয়া গেল। বিশ্বসংসার এখন সীতার চক্ষে জ্যোতির্শা়, 
তন্মধ্যে কেবল রাম ও সীতা) সীত! সেই গ্রজাবৎসল অলোক- 
সাধারণ দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন। সীতা আজ প্রন্কৃতই তপন্থিনীঃ 
পরমদেবত1 পরমগ্ডরু পতির চরণধুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া সীতা এই 
তগন্তায় দেহপাত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। 
দ্বাদশ বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইয়! গেল। লবকুশের পরিচয় 
পাইয়! রাম বিশুদ্বস্বভাব| সীতাকে পুনগ্র্থণ করিতে অভিলাষ করি- 
লেন; কিন্তু সাধারণের প্রত্যয়ের নিমিত্ত তাহাকে সভামধ্যে শ্বীয় 
চরিত্র উদ্দেশে শপথ করিন্বত হইবে! বান্দীকি সীতাকে রামের 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সীতা পরমদেবতার আদেশ লঙ্ঘন 
করিলেন না। অলৌকিকজ্যোতিণ্্য়ী দেবী জানকী বান্ীকির 
গশ্চাৎ গশ্চাৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দোথিবামাত্র 
লঘুচেতা ক্ষুদ্রমন1 প্রজাবর্গ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল) সেই 
ৃন্তিমতী পবিত্রতার উপস্থিতি মাত্রে তাহাদের হৃদয় কম্পিত ও দেহ 
রোমাঞ্চিত হইল । রাম সীতাকে স্বীয় চরিত্র উদ্দেশে শপথ করিতে 


বলিলেন। সীতার কোনদিকে দৃষ্টি নাই; সীতা নিজ পদধুগলেই 
্টৃষ্টিনিছিত করিয়া আছেন। চরিত্র উদ্দেশে আবার শপথ ! অবলার 
প্রাণে আর সহ হইল না। সীতা রুতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন 
“আমি প্বাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনে স্থান না দিয়া থাকি” 
: তবে সেই পুণের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ 
করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চনা করিয়। থাকি, তবে 
সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ 
করি। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, যদি এই কথ 
সত্য বলিয়! থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, 
আমি তন্মধ্যে প্রবেশ. করি ।” সতীর প্রার্থনা বিফল হইল না।, 
দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হইলেন, সহ! অলৌকিক জ্যোতিরাশি বিনির্গত 
হইল, জ্যোতির্শয়ী সীতাদেবী জ্যোতির মধ্যে বিলীন হইয়। সহসা 
কোথায় অদৃশ্ত হইয়! গেলেন! 
এই জ্যোতিন্ম্রী দেবতাকে আমরা! যেরূপ বুঝিয়াছি, সকলকে 
সেইবূপই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। এই দেবতা ধর্মের তিল তিল 
জ্যোতিকণায় বিনির্ত, সে ধর্মের অপর নাম পাতিত্রত্য! ইহার 
অলৌকিক পবিত্র চরিত্র আমাদিগকে ধর্মের পথে নিয়ত আকর্ষণ 
করুক; ইহার নির্মল আত্মার স্ুন্নিগ্ধ জ্যোতনাজাল আমাদের সম্তপ্ত 
প্রাণকে স্ুশীতল করুক আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রস্বর্নরাজ্যে পরিণত হউক; 
ইনি আমাদের মুক্তিপথের সহায় হউন) ইহার পবিত্র সত্বাতে আম্দেন্ 
গছ পরিপূর্ণ হউক! ইনি আমাদের নারীজাতির কল্যাণ করুন। : 


বিনে টু 





 সমাপ্ড। .... 


|| বাগবাজার বডি: লাইব্রেরী 
ডাক লংখ্যা". ১:৭৭ তত 


পরিগাছণ সংখ্যা দশ পপাশশ 
পরিগ্রণের ভাতিখা. 


০ সাপাহার 














